চিন্ত। লহরী 


শি 


৯ পতি, 
7777 ৭8 ৮৮১টি 


ভনিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম-এ, বি-এল 


প্রণীত 


পকাশক 
লতা ৫9 চো 
৮১নং শ্যারিসন রোড, কলিকাত'। 


সাথী প্রেস, 
২১।১, পটুয়াটোলা লেন, হ্যারিন রোড, কলিকাতা 
শ্রীহেমচন্দ্র রায়কর্ুক মুদ্রিত | 


সোঁদরপ্রতিম অশেষ গুণালঙ্কত, স্থুকবি, 


বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বরিশাল শাখার সম্পাদক 


শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধূরী 


মহাশয়ের করকমলে 


দেবকুমান, 


তুমিই এই গ্রন্থপ্রচারের হেতুভৃত। ঠোমার 
আগ্রহেই, আমার বিক্ষিপ্ত ও অসম্বদ্ধ রচনা গুলি 
পৃস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে, স্থতরাং এই গ্ষুদ 
গ্রন্থ তোমারই বঙ্গবিশত নামের সহিত সংযুক্ত 


হউক । 


বরিশাল, গুণম% 
১ল! আশ্বিন, ১৩২১। হেনখক 


বিজ্ঞাপন 


“সাহিতা, বিজয়া, “ভারতবর্ষ, অর্চনা, লুপ্ত 'ভারত-সথন্ৃদ্‌ 
ও'বিকাল' প্রভৃতি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত এবং সাহিত্যা- 
পরিষদের বরিশাল শাখার কোনে! কোনো অধিবেশনে পঠিত 
কতিপয় প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল । সরল ভাষায়, 
দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের কতগুলি কথা ও সুত্র, বঙ্গীয় পাঠকবর্গের 
নিকট উপস্থাপিত করাই এ প্রবন্ধগুলি গ্রস্থনের উদ্দেশ্ত। বিভিন্ন 
সময়ে লিখিত বলিয়া, উহাতে অসঙ্গতি ও পুনকুক্তি প্রভৃতি অশেষ 
দোষ পরিলক্ষিত হইবে। বঙ্গ সাহিতো এই শ্রেণীর লেখার স্বল্লনতা 
ও গ্রন্থ প্রচারের অন্ততম কারণ। 

আবাল্য-বন্ধু স্থপণ্ডিত ও সুলেখক শ্রীযুক্ত বিহারীলাী রায়, 
বি-এ. কবিরত্ব মহোদয় এই পুল্তকের মুদ্রণ, সংশোধন ইত্যাদির 
ভার গ্রহণ করিয়া, আমার উপরে তীহার স্নেহের ভার আরো বৃদ্ধি 
করিয়াছেন। 


বরিশাল, 
২৪শে ভাড্র, ১৩২১। শেখান 


বিষয় 
পরলোক 
প্রথম প্রস্তাৰ 
দ্বিতীয় প্রস্তাব 
সৌন্দধ্য-ত্‌ 
সৌন্দর্য্য ও তাহার প্রক্কতি 
সখ 
প্রথম প্রস্তাব 
দ্বিতীয় প্রস্তাব 
অদৃষ্টবাদ ও পুরুষকার 
প্রথম প্রস্তাব 
দ্বিতীয় প্রস্তাব 
স্বৃতি (স্মরণশক্তি ) 
স্থপ্নতত্ব 
প্রবৃতি ও নিবৃত্তি 
নায়দায্মা বলহীনেন লভ্যঃ 
দার্শনিক কুলচুড়ামণি ছার্বাট 
ম্পেন্সারের তিরোভাব 
ইচ্ছাশক্তি ৮৯৪ 


পৃষ্টা 


১ 
৪৩ 


৬ 


৭১ 


৭৭ 


১৪৮ 
১৬৩ 


১৬৭ 


১৭৫ 
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মূন্তিকার্ন বীজ প্রোথিত হইল, বীজ হইতে অস্কুর উদগত হইল, 
'অস্কুর ক্রমশঃ লোচনাভিরাম হরিছবর্ন শস্ত-তৃণে পরিণত হইল, 
তৃণ শি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এবং পরিশেষে শত্ত-শালী 
হইল। শশ্য পরিপকূ হইলেই ওষধির জীবন-লীলা মেষ হইল। 
ধক্ষেপে ওষধি-জীবনের উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি ও লয়ের এই 
ইতিহাস! ইহার ভিতরেই নানা-প্রকারের বিবর্তন, আবর্তন ও 
অভিব্যক্তি চলিতেছিল। এই উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও ধ্বংদ একই 
মহানিয়মে পরিচালিত। | 
তৃণ-জীবনের পরিণতি--ফলে, এবং এই ফলই তাহার মোক্ষ- 
ফল। তৃণ, গুলা, লতা, ওষধি, বনম্পতি, সকলেরই ইতিহাস প্রায় 
একরূপ। পুশোগ্তানে কত মনোহর পুষ্পই প্রস্ফুটিত হয়। 
€সৌরভে দশ দিক্‌ আমোদিত করে। রূপ-শোভায় কেবল যে 
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গ্রামত্ত মধুকরই আকৃষ্ট হয়, তাহা নহে; জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব 
মানবও তাহাতে উন্মত্ত হইয়া উঠে। কিন্তু এই পুম্পের কি নশ্বর 
জীবন! তাহার নুয়ভি-শ্বান ও প্রাণমনোহারিণী রূপ-শোভা! 
বিশ্ব হইবার পূর্বেই ফুল-রাণীর জীবন-লীঙ্লা শেষ হয়; কোমল: 
দেহ শুফ হয়; সৌরভ, পুতিগন্ধে পরিণত ঝট) সৌনর্ধ্য, কুরূপে 
বিলীন হয়। ইহাই পুষ্পের বিকার ও পরিণাম। এই ক্ষণিক 
পুষ্প-জীঘনেও, উৎপত্তি, স্থিতি, বুদ্ধি ও ধবংস্রে নিয়ম, ধারাবাহিক- 
রূপে প্রকট দেখিতে পাওয়া যায়। জীবঞগারঁতও সেই নিয়ম-ধারা 
অব্যাহতভাবে প্রবাহিত। জীবনের প্রভাতকতই মধুময়, কতই 
আশাপ্রদ, কতই স্বন্দর মৃত্যু বা ধ্বংক্পীর করাল-ছায়া সেই 
আলোক-দীপ্ত মধুর প্রভাতকে পরিস্লান করিতে পারে রঃ 
আবার জীবনের মদ্যাহন কতই রসাল, কতই উদ্দার, কতই মহান্‌ 
শক্তি ও ক্ষমতার পরিপূর্ণতায় এই মধ্যাহ কতই বিস্ময়কর; রে 
অপরাহ্ধে নেই ক্ষমতা ব। শক্তির ক্রমিক হ্রাস ও অপচয় । জীবনের, 
সন্ধ্যাকাল কি ভীতি-সন্কুল! মৃত্যুর ছায়া ঘনাইয়৷ আসিতেছে, 
ছর্ডেত্ত অন্ধকারে সমস্ত আচ্ছন্ন হইয়া আদিল )-আর দৃষ্টি 
চলিবে না! | 

মানব-শিষ্ত ভূমিষ্ঠ হইল, আনন্দহচক উলু ও শঙ্ঘধ্বনিতে সমস্ত 
জনপদ মুখরিত হইয়া উঠিল। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী ও 
আত্মীয়-স্বজনের কতই আনন্দ, কতই আশা! বর্ধমান শিশুর 
জীবনে কতই শক্তি সংক্রামিত হইতে লাগিল ) দেহ পুষ্ট:ও বলিষ্ঠ 
হইতে লাগিল) মনেও ক্রমশঃ জ্ঞানের আলোক প্রদীপ্ত হই 


পরলোক ৩ 
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_ উঠিল স্থৃতি, মেধা, বুদ্ধি, স্নেহ, প্রেম, দয়া, দাক্গিণ্য, ধর্ম-পরবৃত্তি 
সমূহ উন্মেষিত হইতে লাগিল। শৈশব-_বালো, বালা-_-যৌবনে, 
যৌবন-_কৈশোরে পদার্পণ করিল। অবিরাম উন্নতি, অবিশ্রান্ত 
বিকাশ ! প্রচ্ছন্ন ও অভাবনীয় শক্তির অপুক্ব অভিবাক্তি! কি 
মধুময় জীবন! আননাঘনের আনন্দ-কণার় কি অপূর্বাভাবে 
উদ্ভািত ! আত্ম-রক্ষা ও উন্নতির জন্য কি মহা-সংগ্রামে প্রবৃত্ত! 
জগৎ বিজয় করিয়া আত্ম-রক্ষা করিতে হইবে, আত্ম গ্রতিষ্ঠিত 
হইতে হইবে। ক্ষুদ্রের ভিতরে বৃহতের, সাস্তের ভিতরে অনস্তের, 
সসীমের ভিতরে অমীমের ছায়া-পাঁত হইল। কত আশা, কত 
আকাজ্জা, কত চেষ্টা, কত উদ্চম! 

এই বৃদ্ধি, এই সঞ্চয়, এই অবিরাম উন্নতির যে কথনও শেষ 
হইবে, তাহা কিছুতেই মনে হয় না। জীবনের প্রতি এত 
ভালবাদা, কোনওক্রমে যে ইহার শেষ হইবে, তাহা কল্পন! 
করিতেও ইচ্ছা হয় না। কিন্তু মানবের তূয়োদর্শন, ধিচার-শক্তি 
ও গ্রজ্ঞা সময়ে সময়ে এই আনন্দকে নিরানন্দেও পরিণত করে। 
পরিদৃশ্তমান জগতের সমস্তই পরিবর্তনশীল; কেবল তাহানহে, 
মরণশীলও বটে। যাহার আদি আছে শাহারই অন্ত আছে? যাহার 
আরম্ভ আছে তাহারই শেষ আছে, যাহার জন্ম আছে, তাহারই 
মরণ আছে। তৃণ, গুন, লতা, ওষধি, বনম্পতি সকলই শুকাইয়া 
যায়, সকলেরই শেষ আছে; সকলেই লয় ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। 
উদ্ভিদ-জীবনেও উন্নতি ও বৃদ্ধির সীমা! আছে। ইহাদের জীবনে 
এ প্রকার সময় উপস্থিত হয়, যখন উন্নতির পরিবর্তে অবনতির 
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আরম্ভ হয়; বৃদ্ধির পরিবর্কে ক্ষয় দেখিতে পাওয়া যায়। এই 
অবনতি ও ক্ষয়ের প্রারস্তকেই 'বার্ধকোর আগমন বলিয়া বর্ণন! 
করা যাইতে পারে এবং বার্ধক্যের শেষাবস্থাই মৃত্যু। চৈতন্ত- 
বিশিষ্ট জীব-জগতেও এই একই নিয়মধারা ধ্লীবাহিত দেখিতে পাই। 
জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্য এই নিয়মাধীন। মানুষ মাত্রেই 
মরে, জীব মাত্রই মৃত্যুর অধীন। এই সীমান্ত কথাটা বর্ধীবার 
জন্য এত বাগাড়ম্বের আবশ্তকত। সম্বন্ধে নেকের মনেই বিতর্ক 
উপস্থিত হইবে) কিন্ত প্রকৃত-প্রস্তাবে কি শ্বামরা সকণেই মৃত্যুকে 
জীবন-নাট্যের পটক্ষেপণ বলিয়া মনে করবি? আমরা অনেকে ই 
পরলোক বাদী নহি কি? মৃত্যুর পর-পাঠ্রেও কি আমর! জীবন- 
লীলার কল্পনা! করি না? পরিদৃশ্তমান জগত্তের ঘটনাবলী পর্য্যবেক্ষণ 
দ্বারাই বিজ্ঞান, সমন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অথণ্ড নিরমাবলীর রাজত্ব ঘোষণা 
করেন। ক্ষুদ্র বালুকাকণ! হইতে সৌরজগৎস্থিত অসংখ্য গ্রহ- 
নক্ষত্রাদি ও"জ্যোতিষ্ষমণ্ডলীর সমস্তই নিয়মাধীন। প্রশ্ন এই,_ 
'আমাদের এই পরলোকে বিশ্বাস বিজ্ঞান্ুমোদদিত কি না? এই 
দেহের অবসানে, অথবা যাহাকে আমরা মৃত্যু বলি, তাহার পরে 
“আমরা” বা আমাদের “বাক্তিত্ব' (১7501811)) থাকিবে কি না? 
অথবা থাকা সম্ভব কি না?” কেহ যেন ইহা মনে না করেন যে, 
কাহারও পারলৌকিক বিশ্বাসের গ্রতি আক্রমণ, অথবা সেই 
বিশ্বাসের মূলকে শিথিল করিবার প্রয়াসেই এই প্রবন্ধের 
অবতারণ| | যে বিশ্বাসে মানব অশেষ শান্তি লাভ করে, যে বিশ্বাসে 
এই রোগ-শোক্-সমাকুল, বিচ্ছেদ বিরহ-বহুল, অতৃপ্ত জীবন-ভার 








পরলোক ৫ 


সস সপ্ত পসরা লামপাস্মপসপিসর সপ সপ সপ শাস্তি 2 লাস তাপ 


সহনীয় হয়, সেই বিশ্বাসকে শিথিল করা! কাহারও বাঞ্চনীয় হইতে 
পারে না। 

তবে বিজ্ঞান অনেক সময়েই অতি নির্মম ও কঠোর) গ্রচলিত 
বিশ্বাস ও সংস্কার সর্বদাই বিজ্ঞানকর্তুক আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত 
হইতেছে। যুক্তি ও তর্কের পথ বড়ই কণ্টকাকীর্ণ; বিশ্বাস ও 
ংস্ক্রের পথের স্তায় ইহা সুগম নহে। কিন্তু তাই বলিয়া কোনও 
সভ্যতাঁভিমানী বাক্তি যুক্তি ও তর্ককে উপেক্ষা করিতে এবং 
বিজ্ঞানালোককে দুরে রাখিতে পারেন না। এই যুক্তি, তর্ক ও 
বিজ্ঞানের সাহায্যে আমাদের পারলৌকিক বিশ্বামটাকে একবার 
পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি? যদি তাহারা আমাদের চির- 
পোষিত, অশেষ শান্তিগ্রদ বিশ্বাসকে মৃলহীন করে, তথাপি আমরা 
সেই বিশ্বাসকে প্রাণপণে ধরিয়া থাকিলে, আমাদের ভয়ের, 
আশঙ্কার বা উদ্বেগের কোনও কারণই নাই। অন্ধ বিশ্বাসে শান্তি 
পাইলে, তাহাই বা ছাড়িব কেন? 

মানব-জীবনকে আমরা সাধারণতঃ দুই তাগে বিভক্ত করিয়া 
থাকি; একটা দৈহিক, অপরট। মানসিক ব! "আত্মিক? । 
“মানসিক” কথাটা ঠিক হিন্দু দর্শন-সন্মত না হইতে পারে) কারণ 
“মন, একটা ইন্দ্রিয় বলিয়া ব্যাখ্যাত ও পরিকী্িত হইয়াছে। 
অনেক জড়বাদী, দেহাতিরিজ আত্মার অস্তিত্বেই বিশ্বাস করেন 
না। যদিও তাহার! যুক্তিমার্গেই এই প্রকার দিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়া থাকেন তথাপি আমর! সেই শ্রেণীর চার্বাক্-মতের অনুগামী 
হইতে চাহি না। 





৬ চিন্তা-লহরী 


যাবজ্জীবেৎ স্থখং জীবে খণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেত। 
তন্মীভূতম্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ ॥” ইত্যাদি 


এই মতাবলম্বী হইলে আর আলোচ্য বিষয়ের অবতারণার 
কোনই আবশ্তকতা ছিল না। দেঙাঁতিরিস্ত "আত্মার, অথবা 
“মনোজগতের' অনুভূতি প্রত্তাক্ষ; সুতরাষ্ী, মন বা আত্মার অস্তিত্বে 
কেহই সন্দিহান নহেন। মন ও দেতের শশবন্ধ যতই ঘনিষ্ঠ হউক ন 
কেন, তথাপি ইা স্বীকার করিয়। লইস্তরে পাঁরি যে, দেহ ও আত্মা 
বিভিন্ন; ইহার স্বরূপ, ধর্ম ও প্রকৃতি কৃ এক রকমের নয়। 
জড়োপহিত চৈতন্তই জীব ; সুতরাং, জগ্চ ও চৈতন্যের বিভেদের 
উপরই আনাদের বর্তমান আলোচনা! প্রতিষ্টিত। এ সম্বন্ধে 
পাশ্চাত্য জড়বাঁদীদিগের মতসমূহের আলোচনা না করিলেও, 
হিন্দু-দর্শনেই আমরা বহু মতের সমবায় দেখিতে পাইব। ভগবান্‌ 
শঙ্কর তাহার "শারীরক ভাষ্বে' সাধারণতঃ এই কয়েকটি মতের 
উল্লেখ করিয়াছেন। 


“দেহমাত্রং চৈতন্তবিশিষ্টমাত্যেতি প্রাকৃত। জনাঃ লোৰায্মিত- 
কাশ্চ প্রতিপন্নাঃ। ইন্রিয়াণ্যে চেতনান্তাত্মেতাপরে ৷ মন ইতাননে। 
বিজ্ঞান-মাত্রং ক্ষণিকমিত্যেকে | শুন্মিতাপরে ৷ অস্তি দেহার্দি- 
ব্যতিরিক্তঃ সংদারী কর্তা তোক্তেত্যপরে । ভোক্তৈব কেবলং ন 
কর্তেত্যেকে। অস্তি তত্যতিরিক্ত ঈশ্বরঃ সর্বন্রঃ সর্বশক্তিরিতি 
কেচিৎ। আত্মা স ভোক্তরিত্যপরে, এবং বহবো বিপ্রতিগন্ন! 
যুক্তিবাকাতদা'ভাসসমাশ্রয়াঃ সম্তঃ1” 


পরলোক ৭ 


সপ এ ৯ ০১ পা পি রাত উজ 


অশাস্ত্রজ মৃঢ় ব্যক্তিরাও লোকায়তিকেরা দেহমাত্রকে চৈতন্ত- 
বিশিষ্ট আত্মা মনে করে; কেহ কেহ চেতন ইন্দরিয়সমুহকে ই আত্মা 
বলে) অপরে মনও বলে) যাহা কিছু জানি তাহ! ক্ষণকালের 
জন্ত। শুন্ত ভিন্ন কিছুই নাই ও জানি না। দেহ ছাড়া, সংসারলিপ্ত 
কর্তা, ভোক্তা, আত্মা, ইহাও কেহ কেহ বলেন) আবার কেহ 
বলেন, তিনি কেবল ভোক্তী, কর্তা নহেন। কেহ বা দেহ ছাড়া 
সর্বশক্তিমান্‌ সর্বজ্ঞ ঈশ্বরকেই আত্মা বলেন; ভোগের জন্যই 
আত্মা, ইত্যাদি বহু মত প্রচলিত আছে। 

দেহ ক্ষণভগ্গুর, মেহ নশ্বর, দেহ মরণশীল, ইহা ত সকলেই 
স্বীকার করেন। শৈশব হইতে বাল্য, বাল্য হইতে কৈশোর, 
'কৈশোর হইতে যৌবন, মানবজীবনের এই সমস্ত অংশেই দেহের 
উন্নতি, বুদ্ধি ও পরিণতি; প্রৌটাবস্থা হইতে বার্ধক্যে পদার্গণ 
করিলেই দেহের অবনতি ও ক্ষয়ের আরম্ভ হয়। মাংশপেশী, মায়, 
সমস্তই ছুর্ববল হইতে আরম্ত করে? অস্থি গুভৃতি ভঙ্গুর (10100) 
হুইতে থাকে; শুক্র-শোণিত প্রভৃতির অভাব ঘটিতে থাকে ১ 
ইন্ছরিয় শিথিল হইয়া পড়ে) নয়নের দর্শনশক্ির ভাস হয়; সমস্ত 
'দেহব্যাপী ম্পর্শান্তৃতির ক্রমশঃ বিলোধ হইতে থাকে কর্ণ ক্রমশঃ 
বধির হইয়া উঠে) নাপসিকার প্রাণশক্তির হাস হয়। দেহ, 
বার্ধকাসমাগমে সর্ঘতোভাবে ধ্বংসোম্ুখ ; তারপরেই মৃত্থ্য। দেহ 
সম্বন্ধ. মৃত্যুর অর্থ,-_শারীরক্রিয়ার নিবৃন্তি। শারীর উপাদান- 
সমূহের বিক্কৃতি, অথবা হিন্দুদর্শনের ভাষায় “ভূতে লয়'। বিজ্ঞানের 
পক্ষে, জড়ের মূল উপাদান অবিনশ্বর হইলেও, যে সমস্ত অণু. 





৮ চিন্তা-লহরী 


৬ টিলা এসসি উপ সস্তা সা 


পরমাণুর সহযোগে দেহের উৎপত্তি, তাহার বিয়োগ বা বিশ্লেষণেই 
দেহের বিনাশ। আমার দেহ, পঞ্চভূতে বা তদতিরিক্ত মূল 
পদার্থে বিশ্লিষ্ট হইয়া গেলে, আর আমার. দেহ বলিয়৷ কেহই দেই 
ভূতগণকে কি মুল পদার্থকে দাবী করিযেন না। 

সুতরাং, মানবের দৈহিক জীবনেষ্ট বিনাশ অবশস্তাবী ও 
স্ববাদিসন্মত) এ বিষয়ে বিশেষ কোনও সন্দেহ বা বিতর্ক 
উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই। শরীর ক্ণবিধবংদী বলিয়াই' 
আমর! মানবজীবনের এই ভাগের উগাসথান শেষ করিতে পারি। 

তবে কেহ কেহ স্থল দেহের অভাব সুক্স দেহের অস্তিত্বে 
বিশ্বাসবান্। এই হ্ুক্দেহ যে ঠিক কি, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। 
উহ! কি জড় পদার্থ, না জড়াতিরিজ্ঞ কিছু? কেহ উহাকে 
দেহেরই প্রতিকৃতিশ্বরূপ বলিয়া মনে করেন__অর্থাৎ, ছায়া যেমন 
অনেক পরিমাণে প্রকৃত পদার্থের অবয়ৰ ধারণ করে, ইহাও' 
তাহাই। “তবে এই তথাকথিত সুক্মদেহের দর্শন সকলের ভাগো 
ঘটিয়। উঠে না; সুতরাং বর্তম।ন প্রবন্ধে সে বিষয়ের আলোচন! 
করিব না। কিন্তু এই সুন্ দেহকে কেহই “জড় দেহ বলিয়া 
উল্লেখ করেন নাই। 

জড়ের ত পরিণাম দেখিলাম--দেহের ত অবসান হইল।. 
এখন মানবজীবনের দ্বিতীয় বা অপর ভাগের আলোচনা করা' 
যাউক। যাহাকে আমরা আত্মিক বা মানসিক জীবন বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছি, সেই জীবনও কি দৈহিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গে 
লয় গ্রাণ্ড হয়? এইটিই সমস্তা। এখানেই নানাগ্রকার বিশ্বাস ও. 


পরলোক ৃ ৯ 


প 


স্কারের লীলা! দেখা যাইবে) পরলো!কবাদের মূলভিত্তি এইখানে । 
সর্বদাই দেহের বিনাশ দেখিতে পাইতেছি ) সুতরাং দেহাবয়ব- 
বিশিষ্ট মানবের এবংবিধ পারলৌকিক জীবন অসম্ভব বলিয়াই 
সকলে মনে করেন। 

যেমন দেহাবয়ব-বিশিষ্ট মানব এক দেশ হইতে দেশাস্তরে গমন 
করে,খ্তেমনই মৃত্যুর পরে মানব, দেহ লইয়া! জগদস্তরে লব্ধপ্রবেশ 
হয়, ইহা কেহই বলেন না। দেহ ভঙ্দীভূত হইতেছে অথবা 
মৃত্তিকায় প্রোথিত হইতেছে; মাংশাশী পণু-পঙ্গীর উদরসাঁৎ 
হইতেছে, কিংবা! পচন-পাচন ক্রিয়ায় গঞ্চভূতে লীন হইতেছে। 
“জন্মান্তর-বাদ'ও অনেকটা বিজ্ঞানের ও যুক্তির সীমার বাহিরে । 
প্রশ্ন এই,২-দেহের অবপানের সঙ্গে সঙ্গে কি “আত্মিক” বা মানিক 
জীবনেরও লয় ঘটে? না, দেহাতিরিক্ত "আত্মা, 'জীবাত্মা, 
'হুক্মদেহ বা 'মানসিক জীবন, মৃত্যুর পরেও নিরালম্বভাবে 
অবস্থিতি করে? পরলোকবাদীরা বলেন যে, দেহ পঞ্চ ভূতে 
বিলীন হইলেও মানবায্মার বিনাশ হয় না; মানবের ব্যক্তিত্ব, 
(9075078111) রহিয়া যায়। এতৎসন্বন্ধে গ্রমাণ কি? ভূয়োদর্শন, 
তর্ক ও যুক্তিমার্গে কি আমরা এই দিদ্ধান্তে উপনীত হই? 
বৈজ্ঞানিক যুক্তি-পরম্পরায় কি মৃত্যুর পরে “জীবাস্মা'র অবস্থান ও 
_ অস্তিত্ব অনুমিত হয়? প্রেতাত্মার সহিত আলাপন, ুক্মদেহের 
আকম্মপিক দর্শন ইত]াদি বিষয় সম্বন্ধে যদিও প্রাচীনকাল হইতে বহু" 
কিংবদস্তী শোন! যাইতেছে, কিন্তু তাহা অগ্তাপি যুক্তি ও তর্কের 
বিষয় হইতে পারে নাই। ব্যক্তি-বিশেষের ভাগ্যে এই প্রকার 
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দর্শন ও আলাপন ঘটিলেও, জন-সাধারণের পক্ষে তাহা কখনও 
সম্ভবপর হয় নাই। স্থতরাং, সেই সমস্ত বিষয়ও বিজ্ঞানের কি 
যুক্তির বিষয়ীভূত হয় নইি। ভজ্জন্তই বাধ্য হইয়া বর্তমান প্রবন্ধে 
তৎসম্বন্ধে আলোচনায় নিরস্ত থাকিলাম। 
দেখা যাঁউক যে, যাহাকে আমরা মবনসিক বা আত্মিক জীবন 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি সেই জীবনের ;অবস্থা, কার্ধ্য ও প্রণালী 
ইতাদি আলোচনা দ্বারা আমাদের জিষ্কান্ বিষয়ের কোনও তত্ব 
বা সছত্তর উদবাটিত বা স্পষ্টীকৃত এ] কিনা? শিশুকাল হইতে 
ইন্দ্িয়গণের সা্ায্যে বহির্জগতের জানা করিতে আরম্ত করি; 
স্থথ ও দুঃখ, বেদনা ও তৃপ্তি অনুভব কারি | স্মৃতি, মেধা ও বুদ্ধির 
উদ্মেষ হয়, যৌবনে কতই জ্ঞান সঞ্চর ফ্রি, কত প্রকার উদ্দাম 
কল্পনা-জন্ননায় প্রাণ ভরিয়া যায়, শোভা ও সৌনার্যানভৃতি 
জাগিয়া উঠে, ললিত-কলাঁর অনুশীলনে মন গ্রধাবিত হয়, -কতই 
প্রচ্ছন্ন মানিক শক্তি জাগিয়া উঠে। মানবাত্মার এই সমস্ত 
অভাবনীয় ক্রম-বিকাশশীল শক্তি ও অবস্থা দেখিয়া, জড়বাদকে--. 
অর্থাৎ, অণুপরমাণুর সংযোগ-বিয়োগে, আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণে, 
সমবায়-অসমবায়েই মনোরাজোর অদ্ভুত শক্তি ও ঘটনাবলীর 
ংঘটন হয়, এই ধারণা বাতুলতা বলিয়াই মনে হয়। আত্মার 
স্বরূপ চিন্তা করিলে আর ইহাকে জড়ের পরিণাম বলিয়া কিছুতেই 
স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয় না। তবে কেহ মনে করিবেন না যে, 
জড়বাদী বিবুধমগ্ুলীর মত খণ্ডন করাই আমার উদ্দেস্ত। 
সময়াস্তরে ইহার আলোচন1 কর! যাইতে পারে। কিন্তু জিজ্ঞান্ত 
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এই যে, মানবের দৈহিক শক্তিনমূহ যেমন বাদ্ধক্যারস্তে ক্রমশঃ 
ধ্বংসের বা লোপের দিকে চলিতে থাকে, মানবাত্মার মানসিক 
শক্তিনিচয়েরও কি সেই দশা? 

বৃদ্ধের অবস্থা পর্যযালোচন! করিলে আমর! কি দেখিতে পাই? 
বার্ধক্যে মনঃশক্তিসমূহ পরিপক্ক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বয়োবৃদ্ধ যিনি, 
তিনি* স্বতঃই তীক্ষ-বুদ্ধিসম্পন্ন, দৃরদর্ণী, সতর্ক, সংযত-চিত্ত, 
পরিপক্ৃবুদ্ধি। চলনে, কার্প্যে ও চিন্তায় সংযত) মনের বা দেহের 
ক্ষিপ্রগামিত্ব বা ক্ষিপ্রকারিতা আর নাই) তাহার কল্পনা আর 
সে কার গ্রোজ্জল বা উদ্দাম নয়; তাহার শক্তিরও আর সে 
প্রকার ক্ষিপ্রকারিতা নাই। বর্তমানের প্রতি আর পূর্ববৎ 
অনুরাগ নাই; নূতন ভাব গ্রহণ করিবার ইচ্ছা বা ক্ষমতা নাই; 
নৃতন ভাবের নূতন কার্যে আর কোনও সহানুভূতি নাই। সমাজ, 
ধর্ম, রাজনীতি বা কোনও ব্যাপারেই অভিনব সংস্কার বা 
পরিবর্তনের দিকে তাহার আসক্তি নাই। যুবকগণের নৃতন 
ক্রিয়াকলাপের দিকে বা অভিনব সংস্কারের দিকে তাহার কোনও 
সহানুভূতি নাই, ভিনি সর্বতোভাবে পরিণর্থন-বিরোধী ও 
রক্ষণণীল। অবশ্রস্তাবী প্রয়োজনীয় পরিবর্তনও তাঁহার নিকট 
বিশ্লুব বলিয়া বিবেচিত হয়। বর্তনানে অনাস্থা, নৃতনে বিরক্তি, 
পরিবর্তনে আপত্তি, এই সমুদয় ই বার্দক্যের লক্ষণ। সেই জন্তই 
নীতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে-_ | 

বৃদ্ধস্ত বচনং গ্রাহথমাপতকালে হ্যপস্থিতে। 
সর্ববত্রৈব বিচারে তু ভোজছ্সেপ্য প্রবর্তনম্‌ ॥ 
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এপার তা শি 


কিন্তু এই যে অনাস্থা, এই যে বিরক্তি, এবং এই যে আপত্তি, 
ইহার কারণ কি? অভিনব বিষয় গ্রহণ করিবার ক্ষমতার ক্রমিক 
বিলোপ। উদ্ধৃত হ্লোকে আপৎকালে বৃদ্ধের বচন গ্রহণীয় 
বলিয়া! উল্লিখিত হইয়াছে ; কিন্তু যাহাক্কে আমরা কর্ম (80007) 
বলি, তাহাতেও বৃদ্ধের নেতৃত্ব বাঞ্ছনীয় প্লয়। বর্তমান অভিনব বা 
আকন্মিক কোনও ভাব বা মত গ্রহণ করিবার অক্ষমতাই মশনসিক 
শক্তি ও ক্ষমতালোপের সুচনা করে। জড়বাদীর ভাষায়, মস্তিফ্ের 
এবং অনেকের মতে, মনের এই ভাব-্ঠহণের অক্ষমতা হইতেই 
ক্রমশঃ স্থৃতি-ভ্রংশের আরম্ভ হয়) সাত ভংশ হইতে বুদ্ধি-নাশ, 
এবং গীতার মতে-_তাহার পরেই মৃতু, “সন্োহাৎ স্বৃতিবিভ্রম:, 
স্থৃতিত্রমাৎ বুদ্ধিনাশ:, বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্তুতি |” 

যাহাকে আমাদের দেশে 'ভীমরথি' হওয়া বা “পাওয়া, বলে, 
তাহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কি যে আশ্চর্য্যরূপে স্থৃতিনাশ 
ঘটে, তা অবর্ণনীয়! এই মাত্র আহার শেষ হইল, পরক্ষণেই 
আর সে আহারের কথা মনে নাই; প্রভাতকালে যাহা ঘটে 
মধ্যান্কে আর তাহার স্্তি থাকে না) মধ্যান্কে যাহা কর! হইল, 
অপরাহ্ছে তাহ! একেবাে বিস্ৃতির অতলগর্ভডে নিমগ্র। বার্ধক্য, 
ইংরেজীতে 960০00 01)1101000 অথবা দ্বিতীয় শৈশব বলিয়া 
বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু, শৈশবে আর বাদ্ধকে অনেক পার্থক্য। 
শৈশব বিকাঁশোনুখ, উন্নতিগন্থী; বার্ধক্য ধ্বংসানুরাগী ও 
ঘবনতি-মার্গাবলম্বী। আর, এই স্থৃতি-ত্রংশের একটি ক্রমও 
পরিলক্ষিত হইবে। যথ!,-_- 
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৯পাস্পাস্পাস্পিটি৯ তালা উপাসিশসিি 


প্রথমতঃ__কিয়ৎপুর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা ভুলিয়া যাইতে 
হয়। ভাতে আহারের কথ! অপরাহে ম্মরণ থাকে না) কিন্তু 
“ভীমরথি'র পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার স্তৃতি 
অনেক সময়ে উজ্জল থাকিরা বায়। 

দ্বিতীয় ক্রম,--নামের ভূল (110100117810165 ) ইহা আমরা 
নিজ ভ্বীবনেও গুত্যক্ষ করিতেছি, বা করিয়াছি । ব্যক্তি দ্রব্য, দেশ 
প্রভৃত্তির নাম মনে পড়ে না, অনেকে ইহাকে শেষের বা অস্তিমের 
প্রারস্ত--]1)৫ 1১6৮1101012 01 019 9110 বলিয়া মনে করেন। 
ইহাকে স্সায়বিক দৌর্বল্য (13০15056117) ) বা যাহাই 
বলুন, ইহা স্থৃতিনাশেরই প্রারস্ত। বিশেষ নামের পরে, সাধারণ 
নামের ভূল। (1১101)671081006১ এর পরে (0101701% 
1810)6১ )) তারপরে বিশেষণ ।--অর্থাৎ, প্রথমে বিশেষের 
অস্থতি, পরে বিশেষণের, বিশেষণের পরে ক্রিয়া-পদের ও সর্ব- 
নামের, তৎপরে অন্তান্ত বিষয়ের । আর একটি নিয়ম, 'গুতনের 
বিশ্বৃতি পুরাতনের পুনে, জটিলের বিস্থৃতি সরলের পূর্বের, স্বেচ্ছা- 
সম্ভব ক্রিয়ার বিস্থৃতি ইচ্ছা-নিরপেক্ ক্রিয়ার পূর্বে । (17010) 079 
0৩৭ 0 019৩ 01, [010 006 ০০101১10810 0১6 5170016, 
10107710155 ০1817051910 0106 ৪0001729010) 01) 0)6 
9691-9188171560 10 1116 16896-0729171560.) এই স্থৃতি-্রম 
হইতেই বুদ্ধি বা বিচারণার ভ্রম হইতে আরম্ত হয়, তৎপরে সদসৎ- 
বিবেকেরও বিলোপ ঘটে। ধর্ম-প্রবৃত্বির বিনাশ সংসাধিত হয়। 
এ বিষয়ের বহু দৃষ্টান্তের অবহারণ! নিজ্প্রয়োজন। এক্ষণে দেখ! 
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সপন 
লস শিস পাপী তা? এস 


ষাইভেছে যে, বার্ধক)াগমে কেবল যে দৈহিক অবনতিই ঘটে, 
তাহা নর; মানসিক অবনতিও অপরিহার্য! তাহাই যদি হইল, 
তৰে স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের "আত্মিক+ বা “মানসিক” 
জীবনও ধ্বংসান্থগ । দেহের ত বিনাশ হঞ্সই; দেহের কিছুই থাকে 
না। আমাদের আত্মিক বা মানসিক জীবনের যতই বড়াই করি 
না কেন, দেখিতে পাইতেছি-- তাঁহাও ধং ংসান্ুগ। তবে ভ্াহারই 
বা বিনাশ হইবে না কেন ? শরীর- বৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে যদি মানসিক 
বা আত্মিক বৃত্তি ও ক্ষমতাসমুহের অপচ্ক ঘটে, তবে একের ধ্বংসে 
অপরের ধ্বংসের অনুমান বা সিদ্ধাস্ত কিঃ অযৌন্তিক বা তর্ক ও 
স্তার়-শাস্ত্রের বিরোধী? দেহ মুল- পষ্ধা্থে বা ভূতে, অণু বা 
পরমাগুতে পরিণত হইল; আত্মা বা জ্রীবাত্মা দেই ব্রহ্গপদার্থে 
পরিণত হইল ;--এই প্রকার মনে করা কি বিজ্ঞান বা দর্শনের 
বিরোধী ? কিন্তু, দেহ, মুল পদার্থে বা ভূতে পরিণত হইলে, আর ত 
সে দেহের বিশেষত্ব কিছু রহিল না) তেমনই যাঁদ জীবাস্মা 
পরমাত্মায় বিলীন হইল, তখন আর জীবাত্মার জীবত্ব কোথায়? 
বিন্দু সিন্ধুতে পরিণত, নিমজ্জিত ও একীভূত হইল। তখন আর 
ব্যক্তিত্ব (০150175116)) কোথায় রহিল? এই ব্যক্কিত্ববিলোপের 
ভয়েই কি জগতে নান! প্রকার পারলৌকফিক বিশ্বাসের উত্তব 
হয় নাই? | 

টিচনারের (116507)61 ) মতে, যাহাকে আমর! আত্মা বলি, 
তাহা, এই গুকারে সংজ্ঞিত হইতে পারে,-_-"1170 15 1006 $৬1- 
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110775 01 07110170090 2150 561)11)0.৮--বাল্য ও বার্ধকোর 
মধ্যে যে সমস্ত মানসিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করি, তাহার সমষ্টিকে 
মন ৰা আত্ম! বলা যাইতে পারে। তাহা হইলেই ত এই আত্মিক 
জীবনের আরম্ভ ও শেষ পরিলক্ষিত হইতেছে! ভম্মাভূত দেহের 
পুনরাগমন বা আবির্ভাব কেহ সাধারণতঃ দেখে নাই। দেহের 
প্রকৃতির পর্যালোচনা করিলেও তাহা নশ্বর বলিয়াই বিবেচিত 
হয়। দেহের অবসানে “আত্মার আবির্ভাব কি কেহ অনুভব 
করিয়াছেন? প্রায় সকলেই তাহা করেন না, এবং আত্মার 
স্বরূপের আলোচনা করিয়া তাহ! ধ্বংসানুগামী বলিয়াই বিবেচিত 
হয়। মৃত্যুর কথ! ভাঁবিলে দেহে ও মনে যে বিশেষ কিছু পার্ক 
আছে, তাহা বোধ হয় না। যে ভূঁয়োদর্শন, বুক্তি, বা তর্কের পথে 
আমর] বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক সিদ্ধান্তে উপনীত হই, সেই পথেই 
আমরা সম্যক মানবজীবনের (দৈহিক ও মানসিক) উভয়বিধ 
বিনাশ অনুমান করিতে পারি। 

তবে মৃত্যুর পরেও যে ছায়াদশন, হুক্ষ দেহের আবির্ভাব, 
ব্যক্তি-বিশেষের নিকটে অবস্থাবিশেষে প্রেতাস্্ার মমাগম প্রভৃতির 
কথা বহু প্রাচীনকাল হইতে শুনিয়। আসিতেছি--সে সমস্ত কি? 
এই সমস্ত দর্শন যদি সকলের ভাগ্যেই ঘটিত, তবে যে প্রশ্নের 
আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা সর্বতোভাবেই 
অনাবশ্তক হইত। প্রত্যক্ষের উপরে প্রমাণ নাই বলিয়া একট 
কথা আছে। কিন্তু, এই ছায়াদর্শন, প্রেতাআ্মীর আবির্ভাব প্রভৃতি ও 
বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষায় এখন পর্য্যন্ত উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। কেহ 
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পোস্পামি পিসি 


€কেহ এই সমস্ত ব্যাপারকে “উষ্ণ মস্তিষ্কের কাধ্য” অথবা! কল্পনার 
ও ন্বপ্নের লীলা বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকেন। 7786,6 1739 
16. 10016071759 11) 11625618170. ৩2100 0087 215 
07670700117) 0৫ 2,0195001- স্থর্থে ও মর্ত্যে আমাদের 
জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অতীত অনেক বিষন্ন থাফিতে পারে বা আছে। 
কিন্তু তাহা আমাদের আলোচনার বিনয় নহে। জ্ঞানের রাজ্য 
ছাড়িয়া বিশ্বাসের রাজ্যে প্রবেশ ঝ্রিলে, অনেক অদৃষটপূর্বা, 
কল্পনাতীত, বিস্ব্নকর ব্যাপার পরিদৃষ্ঠমান হইতে পারে । সেই 
অপূর্বব রাজ্যের ব্যাপার বর্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য নহে। 

আমরা সমস্ত জীব জগতে ছুইটি ভাষ বা স্বভাবজাতা প্রবৃত্তির 
বা সহজাত সংস্কারের ক্রিয়! (11150105 ) সর্বদাই লক্ষা করিয়া 
খাকি। ইহাকে আত্ম-রক্ষা, আত্ম-্রীতি, এবং সন্ততি-রক্ষা বৰ 
অপত্যন্সেহ (১০1/1915501%8090 81091990155 1)৮০১6৬৪- 
1107১ ) বল! যাইতে পারে। এই ছুই প্রবৃত্তির তাড়নাতেই জীব, 
জীবন সংগ্রামে লিপ্ত এবং জীবপ্রবাঁহ এই বিশ্বে বহমান রহিয়াছে । 
মৃহ্যর সহিত অহনিশি সংগ্রাম চলিতেছে, এবং এই সংগ্রামই 
জীবন। যুদ্ধে পরাভূত হইলেই মৃত্যু । বিজ্ঞান বলিতেছেন ষে, 
দেহের এই মাংস, পেশী, অস্থি, মজ্জা, শুক্র, শোণিত, সমস্ত 
উপাদীনই পৃথক্‌ ও যৌথভাবে আত্ম-রক্ষা করিতেছে । আত্ম- 
রক্ষা-কল্পে ষে সংগ্রীম চলিতেছে, তাহাতে পধুণদস্ত হইলেই দেহের 
অবসান বা মৃত্যু ঘটিতে আরম্ভ হয়। মানপিক জগতেও সেই 
'একই নিয়ম । এই আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি বা আত্ম-গ্রীতি জীবনের 
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শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত মানবকে পরিত্যাগ করে না । কাহারও মরিতে 
সাধ হয় কি? সংসার বহু হুঃখের আগার, মানবজীবন শোক-দুঃখ- 
সমাকুল, জীবনে সুখের বা উপভোগের কিছুই নাই,_-এই 
'মতাবলম্বীরা মুখে যাহাই বলুন, কখনও আত্মহত্যায় লিপ্ত 
“হন না। 


ভারতীয় “অমঙ্গল+-বাদী বৌদ্ধ-দর্শন হইতে আরম্ভ করিয়া 
জন্দরণ-দেণীয় অশুভ-বাদী দর্শনেও জীবনের প্রতি কতই বিরাগ, 
ংসারের প্রতি কতই বিতৃষ্ণা প্রদর্শিত হইয়াছে! বলিতে কি, 
কোনও কোনও পণ্ডিত, মনুষ্যমাত্রকেই আত্মহত্যা করিতে 
উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু স্থখের বিষয় এই যে, অগ্য পর্ধ্যস্তও সে 
উপদেশ কেহই গ্রহণ করেন নাই, এবং এই প্রকার সছৃপদেষ্টাকে ও 
কখনও আম্মহত্যা করিতে দেখি নাই। ইহ! হইতে স্পষ্টই প্রতীতি 
'ভইতেছে যে, আত্ম-রক্ষা, আত্ম-প্রীতি, বা জীবন-রক্ষার চেষ্টা বা 
ইচ্ছা, প্রবল নৈসর্গিক প্রবৃত্তি । মুমূর্ষু ব্যক্তিও মরিতে চায় না; 
অন্ধ, বধির, পঙ্গু, বুদ্ধও জীবনটাকে বিয়োগাস্ত নাটকে পরিণত 
করিতে চায় না) জীবনের প্রতি এতই মমতা ! 


মৃত্যুর পরপারে এই মমতাটাকে প্রশস্ত করিলেই পারলৌকিক 
'ীবনে বিশ্বাস করিতে হয়। এই জীবন-রক্ষার প্রবৃত্তি, জীবনে 
এই আসক্তি ও মমতাই পরলোক-বিশ্বাসের মূল ভিন্তি কি না, 
ব্তাহা “ন্থধীভির্ভাব্যম্চ। দৃষ্ট হইতে অদৃষ্টে, শ্রাবা হইতে অশ্রাব্যে, 
অনুভূত বিষয় হইতে অনন্ুতৃতে উপনীত হওয়াই যুক্তি ও ন্তায়। 
: ২ 
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যাহা দেখিতেছি, প্রত্যক্ষ করিতেছি, অনুভব করিতেছি, তাহা 
হইতে কি অনৃষ্ট, অপ্রত্যক্ষ, অনন্ুভূত পরলোকে বিশ্বাস করিতে 
পারি? ৰ 
কেহ কেহ বলেন যে, এই জীবনের অগ্লীম ও অনস্ত আকাঙ্ফা 
হইতেও পরলোকে অনন্ত জীবনের অদ্টিত্বে বিশ্বাসবান্‌ হওয়া 
যায়। কিন্তু, যাহা জরামরণশীল, তাহা স্কইতে কি অনস্তের ও. 
অমৃতের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়? বোধ হয় সকলেই স্বীকার 
করিবেন যে, এই প্রকার বিশ্বাসও বিক্ঞানবিরোধী। গুকৃত 
প্রস্তাবে দেখা যাইতেছে যে, বৈজ্ঞানিক 'সুক্তিপরম্পরায় আমরা 
পরলোকের অথবা মৃত্যুর পরে আমাদের ঞই কাম-ক্রোধাদি রিপু- 
সম্কুল, স্থথ-ছুঃখ সমাকুল, আশা-নিরাশা-সম্তাড়িত, শ্নেহ-ন্সিগ্ধ ও 
পাপ পরিপূর্ণ আত্মিক বা মানসিক জীবনের অস্তিত্ব অন্থমান 
করিতে পারি না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও তর্কই মানবাত্মার 
একমাত্র অবলম্বনীয় নহে । মানবের হদয়ের দ্বার উদঘাটন করিলে 
অন্তান্ত অনেক প্রকার পন্থা দেখিতে পাওয়া যায়। “ভক্তিতে 
1মলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর»”--এ কথাটা! ত আর মিথ্যা নয়! 
ভক্তি-মার্গে যাহা লাভ কর! যায়, তাহ! জ্ঞান-মার্গাবলম্বীর পক্ষে 
দুল্ভি। আর, ব্যক্তিত্বের বিনাশেই বা আমরা এত ভীত হইব 
কেন? যাহার! মোক্ষপথাবলম্বী, তাহারা ত এই ব্যক্তিত্বের বিনাশ 
করিয়াই নির্বাণ লাভ করিতে চান? সুতরাং, মাঁনব-জীবনের 
সে বা মানবাত্মার লয়ে কোনও হিন্দুই ব্যথিত হইবেন না।. 
পাশ্চাত্য দাশনিকদিগের মধ্যে যদিও অনেকে হিন্দু-দর্শনের 


পরলোক ১৯ 


শালা স্পা আরা? স্পাসপিস্পিসপস্পি পা সলাসপ্িপাসিপাসিপসমামপিপস্টস সিপিবি উস সিসি 


মতাবলম্বন করিয়াছেন, তথাপি তাহারা নিত্যানিত্য বস্তবিবেক, 
ইহামুত্রভোগ-বিরাগ, শমদমাদি-সাধন-সম্পৎ ও মুমুক্ষুত্ব-লাভের 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব না! করিলে বিষম বিপদে পড়িয়া থাকেন। 
আপনার! জন্মণ দার্শনিক সপেনহু'য়ের নীম অবশ্টুই শুনিয়াছেন। 
তাহার দর্শন, আমাদের হিন্দু-দর্শনেরই অন্ুরূ্প। এক বিদুষী 
মহিল্ট তাহার শিষ্যা ছিলেন। হঠাৎ তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর 
স্বামীর বিয়োগ ঘটে, তিনি শোকে অধীরা হুইয়া পড়েন; পরে 
আচার্ধা সপেনহু'য়ের নিকট জিজ্ঞাসা করেন, “হে গুরুদেব, 
আপনি শিক্ষা দিয়াছেন যে, এই রোগ-শোক-সমাকুল জীবনের 
অবসানই বাঞ্ছনীয় ; আপনি শিক্ষা দিয়াছেন যে, এই জীবনের 
অবসানে আমাদের ব্যক্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে) আমরা সেই অনন্ত, 
অবায়, অক্ষয়, ব্রহ্ম-পদার্থে লীন হইব। সে শিক্ষায় ত আমি শাস্তি 
পাই না! আমি চাই, যেন আমার দেহাবসানেও সেই প্রেম-পরিপুর্ণ 
স্বামীর সঙ্গ লাভ করিতে পারি,__নিক্বাণ চাহি না।”  * 
পাশ্চাত্য জগতের ভোগ-লিপ্মগণের এই আকাজ্া, এই তৃষ্ণা, 
স্বাভাবিক। কিন্তু আমর! প্রাচ্য হিন্দু, ভোগ-বিভৃষ্ণ, আমরা এই 
নির্বাণে ব্যথিত হইব কেন? ভগবান বুদ্ধের শিক্ষা আমর! ভুলিব 
কেন? আমরা আমাদের তব্ব-বিষ্যা পরিত্যাগ করিব কেন? 
আমর! জানি, এই ব্যবহারিক বাঁ লৌকিক স্তানের অন্তরালে, সেই 
নিত্য, শুভ্র, বিমল পারমার্থিক জ্ঞান অধিষ্ঠিত আছে। আমরা 
তাহারই অনুসরণ করিব। এই ব্যবহারিক পরলোক-জিজ্ঞাসানস্তর 
'্রহ্মজিজ্ঞাসা। আমি সেই ব্রক্ষ-সথত্রের প্রথমন্থত্রের উল্লেখ 
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সপাহপাসপস্িজপ লা 





স্পস্ট পা্পাস্পা স্পা 


করিয়া এই প্রবন্ধের শেষ করিব। আশা করি, আপনারাও সেই 
তত্ব-জিজ্ঞান্থ হইয়া জীবন-প্রহেলিকার সমাধান করিবেন।- 


'অথাতে। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। 


আপনারা আশীর্বাদ করুন-_েন স্ময়ান্তরে সেই ব্রহ্ম তের 
আলোচন। করিতে গারি। 








পা পিক, 


পল্পলোবচ 


এ 76পাস্ি 


দ্বিতীয় প্রস্ত।ব 


কটি 


জর্ত-বিজ্ঞান কি মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে পরলোকতত্বের বা 
পরলোৌকবাদের মীমাংসার প্রয়াস বার্থ এবং অনেক সময়ে বাতুলতা 
বলিয়াই বিবেচিত হইবে। ইন্দ্রিয়'জন্ অনুভূতি বা যাহাকে 
সাধারণতঃ আমরা প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা বহিরিক্র্িয়জজ্ঞান (1১০৮[)- 
“ (1017 ) বলিয়া থাকি, তাহ! পরলোক সম্বন্ধে সম্তাবিত নহে। 
যাহ! ইন্দ্রিয়াতীত, তাহ! কদাপি ইন্দ্রিযজন্ত জ্ঞানের বিষয়ীতৃত 
হইতে পারে না। জড়-দেহের অবসানে, জড়রূপী সুক্মাদেহের 
দর্শন যদি নিত্য-প্রত্যক্ষই হইত বা সকলের ভাগোই ঘটিত, তবে 
আর এ আলোচনার প্রয়োজন থাকিত না। পরস্ত তথা-কথিত 
শঙ্গ্মদেহের দর্শন অনেক সময়ে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভান্তি- 
মূলক ও কল্পনা বিজ্ত্তিত (11105197) মনে করিবার যথেষ্ট কারণ 
বর্তমান আছে। |] 

প্রত্যক্ষ-জ্ঞান হইতেই অনুমানের উৎপত্তি, অথবা অনুমান 
সর্বদাই প্রত্যক্ষ-মূলক। সুতরাং জড় ও মনোবিজ্ঞানান্থমোদিত 
এই প্রত্যক্ষ ও অন্মানরূপী দ্বিবিধ পন্থাই, পরলোক-তত্বরূপী 
চরম-সত্য নির্ণয় পক্ষে অনবলম্বনীয়। তজ্জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন__ 


«“নৈষ। তর্কেণ মতিরপনেয়া” 
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সপ ৯৪ রাশি 


অর্থাৎ তর্কের দ্বারা কখনও তত্বজ্ঞান লাভ হয় না অথবা চরম 
সত্য নির্ণীত হয় না। 

“অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংসত্েণ যোজয়েৎ।” 
তবে উপায়? অস্মদ্দেশীয় শাস্ত্রকারেরা প্লই সমস্ত তব বা চরম 
সত্যনির্ণয়ে (7015021 ৮৪0055 ০1 আ100566 £62111165 ) 
আপ্ত বা খষি বাক্যকেই একমাত্র উপায় প্ললিয়। উল্লেখ করিয়াছেন । 
কিন্তু এই জ্ঞান-বিজ্ঞান-ব্রদীপ্ত যুগে অনৌঁকেই আপ্ত বা খষি বাক্যে 
ততদূর শ্রদ্ধাবান্‌ নহেন। কিবা ও উপপন্তি দ্বারা মনন 
করিতে হইবে । ; 

“শ্রোতবাঃ আর্তি বাকোভো রাকা? 

মত্বাচ সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ 1” 

আগত বাক্য ও যুক্তিদ্বারা মনন করিতে হইবে । এই যুক্তি 
কেবল, প্রত্যক্ষ ও অন্কুমান নহে। যাহাকে সাধারণ ভাষায় 
অন্তর্দৃষ্টি বা দার্শনিকের ভাষায় “আত্ম-জ্ঞান,” বলে তাহাই যুক্তি । 

প্রবন্ধান্তরে পরলোক-বাদ সন্বন্ধে প্রতাক্ষ ও অনুমানের, জর়- 
বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের ব্যর্থতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। 
পারমার্থিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের ভেদ হৃদয়ঙম না করিতে 
পারিলে, তর্ক-মার্গে শুন্ত-বাদে ও সংশয়-বাদে (টি 1111150) ০৮ 
480005010151,এ) উপনীত হওয়া অনিবার্য । পারমার্থিক 
জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় আত্ম-দর্শন। পরলোক তত্ব একটি 
বিশেষ পারমার্থিক তত্ব । আরযদি আমাদের এই পরমার্থ-তত্ব- 
জিজ্ঞাসাই না থাকিত, তবে আর নিত্য-প্রত্যক্ষ মৃত্যুর পরে কি ঘটে, 


পরলোক, ৩ 


সস পশিপান াস্টিলাস্পসটিনাস্পিরাসাসিসিপাসসলস্পাপবানপসিপসি পি পা শিট পাসপিস্টি পাপা সাস্সিস্মপীপাশি লালা পাস সপ পা 


এ প্রশ্ন কখনও আলোচনার বিষয় হইত না। প্তম্মীভূতন্ত দেহস্ত 
পুনরাগমনং কুতঃ”__এই নাস্তিক্য-বুদ্ধিই এ প্রশ্নের চূড়ান্ত সমাধান 
বলিয়া বিবেচিত হইত। পরলোক বাদ সম্বন্ধে আমার পূর্ব প্রবন্ধ 
মনেকেই নাস্তিকতা-প্রতিপাদক বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং 
করিবার কারণও ছিল। সে প্রবন্ধে বিরোধ-সমন্বয়ের কোন চেষ্টাই 
করা হয় নাই । পারমার্থক তত নির্ণয়ে, জড় ও মনোবিজ্ঞানের 
অক্ষমতা প্রদশনই তাহার উদ্দেপ্ত ছিল। গীতার কয়েকটি শোকের 
উল্লেখ করিয়া আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করা ঘাউক £ - 
ন জায়তে স্রিয়তে বা কদাচিৎ, 
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। 
অজেো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো৷ 
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ 
আত্মা, জন্ম-মৃত্যু রহিত, ক্ষয়-বৃদ্ধিহীন, অজ, নিত্য? শাশ্বত ও 
পুরাণ। শরীরের বিনাশে, আত্মার বিনাশ হয় না। 
অন্থাত্র-_ 
নৈনং ছিন্দন্তি শঙ্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ । 
ন চৈনং ক্রেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ 
অচ্ছেছ্যোহয়মদাহ্যোহয়মক্রেগ্ভোহশোষ্য এবচ। 
নিত্যঃ সর্ববগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ ॥ 
অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকা্্যয়োহুমুচ্যতে | 
তল্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমহসি ॥ 


৯ পচ পাতা 
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ইহাকে শ শর দ্বারা ছেদন করা যায় না। অগ্নি ইহাকে দগ্ধ 
করিতে পারে না। জল ইহাকে ক্লেদন করিতে পারে না। 
বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না। ইহার ছেদন, দাহন, ক্লেদন, 
শোষণ কিছুই নাই। আম্মা নিত্য, সর্কগত, স্থাু, অচল ও 
সনাতন। আত্ম অবাক্ত, অচিস্ত্য ও অবিষ্টার্য্য 

কুরুক্ষত্রের মহাসমরে প্রবৃত্ত হইলে, স্কান্মীর ও স্বজনবর্গের 
নিধন অনিবার্ধা, ইহা মনে করিয়া বীরবুষধগ্রগণ্য অর্জুন, যুদ্ধে 
অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, মৃত্যু ও আত্মার স্বপ্রুপ ব্যাথ্যানে, উদ্ধৃত 
শ্লোক কয়েকটি ভগবান্‌ শ্রীককঞ্চের শ্রীমুখ ৪ বিনিঃস্যত হইয়া- 
ছিল। দেখা যাঁউক এই ভগবদ্াক্য অবধন্বন করিয়া আত্মা '9 
পরলোক সম্বন্ধে আমাদের সংশয়ের নিরলন করিতে পারি কি ন1। 

পরিদৃশ্ঠমান জগতের ও জাগতিক ঘটনানিচয়ের অন্তরালে বা 
পশ্চাতে, যে এক নিত্য সত্ব বিরাজ করিতেছে (76 15911 
1)6171170 1957)01707707) ০1:01)5 10017761751 ৮0110 0961))10 
101)61)017)61781 017 50019101091 ) তাহ স্বীকার না করিলে 
সর্বতোভাবে মায়! বা শূন্ত-বাদে উপনীত হইতে হয়; এবং ইহাই 
দার্শনিক নান্তিকতাঁ। পরলোকে ব' মৃত্ার পরপারে আমর! কাহার 
অস্তিত্ব প্রতিপাদনের জন্ত ব্যাকুল? যাহা! চঞ্চল, যাহা ক্ষণস্থায়ী, 
যাহা ইন্দ্রিয়-জন্য, তাহাকেই কি অনন্তকাল স্থায়ী করিতে চাই ?. 
তাহাতেই কি আমাদের পরলোক-জিজ্ঞাসার তৃপ্তি হইৰে ?' 
পূর্ব-লোকের আলোচনা না করিয়৷ আমরা পরলোকের আলোচনা 
কি প্রকারে করিতে পারি? মৃত্যুর পর মানবাত্মার কি দশ 


পরলোক ২৫ 


পোস্ট পা্িপাস্মপস্সসম সপ সপা্পসটিপাসা আপস সপ সাস্পাশসসিপাসপসপাস পরাস্ত সপন উ্সটিপা সপ সপ ৭ সখি সপাাসিলা সিএ ৯ পপ সাল সালা সদা? 


ঘটে, এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে 'জন্মের” পূর্বে মানবাত্মার কি অবস্থা 
ছিল, ইহা! জিজ্ঞাসা করা কি অন্তায়? আর যে “আত্মার 
আলোচনা করিতেছি ভাহারই বা স্বরূপ কি? ইহা নির্ণয় না করিয়া 
ভবিষ্যতে কি অতীত কালে ইহার কি অবস্থা হইবে বা ছিল তাহ! 
আলোচনা করা নিক্ষল। গীতার ভাষায়_-“অবাক্তাদীনিভূতানি 
বাক্তমধ্যানি ভারত। অবাক্তনিধনান্কেব তত্র কা পরিদেবনা।” 
ভূতসমূহ আদিতে অব্যক্ত, শেষে'ও অবাক্ত, কেবল মধ্যে ব্যক্ত ১ 
স্থতরাং তজ্জন্ত শোক কেন? এই বলিয়া সমস্ত তত্বজিজ্ঞাসার 
শেষ করিলেই চলিতে পারে। কিন্তু, তাহা অসম্ভব । ”]£ ১:০0 


[01)110501)10156, 700 0171109501)1152 7 16900 00176 [18110- 


এ পি পা পি পি পা. 





001/156, ৮04 [01)110১0101150,--20 91077 1709. 500 12051 
17110500115.” অন্তরঙ্গ ছাড়িয়া বহিরক্ষে, সার ছাড়িয়া 
অসারে, নিত্য ছাড়িয়! অনিত্যে, আমরা কিছুতেই তৃপ্ত, হইতে 
পারি না। 

অপর দিকে জড়-বিজ্ঞানের আলোচনা কি কেবল পরিদৃশ্ঠমান্‌ 
জগতেই নিবদ্ধ? জড়-বিজ্ঞান কি কেবল প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের উপরেই 
প্রতিষ্ঠিত? না.-_ প্রতাক্ষ-জ্ঞানের অন্তরালস্থ কোন পারমার্থিক 
তত্ব-জিজ্ঞাসাও বিজ্ঞানান্ুমোদিত ? রসায়ন-বিজ্ঞানের কথাই 
ধরুন। . পরমাণুবাদটা কি? পরমাণু কি কখনও আমাদের 
ইঞ্জিয়-জানের বিষমীভূত হইতে পারে? পরমাণু কি কেহ কখনও 
প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ? যদি না-ই করিয়া! থাকেন তবে পরমাণুর 
অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন কেন, আর এই কল্পিত পরমাণুবাদের 


২৬ চিন্তা-লহরী 


পস্সিসিপাস্পানসপিসপাস্পানপাস সপ সপাস্পাস্পস্পাসপাপাস্পাস্িস্টিা পাম্পি পা এ স্পা স্লাদিলামিপি পাদ সিপাদলাসিপাাসপিনাসিপাসি পাসপস্সপিসিসপাসসপস্পী ৯2৯ বা পাতা 


উপরে সমস্ত রসায়ন-বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠি ত হইল কেন? যতই সংযোগ 
ও বিয়োগ, আশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ করি না কেন, পরমাণুরূপ সুক্ষ 
পদার্থ কখনও আমাদের ইন্দরিয়-ভ্ঞানের :বিষয়ীভূত হইতে পারে 
নাই। ইন্দরিয়-সাপেক্ষ অন্থভূতিই যদি 'একমাত্র জ্ঞানের উপায় 
বাদ্বধার হইত, তবে আর বিজ্ঞানের পিয়োজনীয়তা কোথায়? 
বহিরিক্ড্িয়জ জ্ঞানকে জ্ঞান বলিতে হয় বু, ইহা কখনও বিশিষ্ট 
জ্ঞান বা বিজ্ঞান নহে। এই অর্থে মানা সর্ববতোভাবে বিজ্ঞান- 
ৰাদী। পারমার্থিক তন্ব-চিন্তাই মানবের বিশেষত্ব); এবং পর- 
লোক-জিজ্ঞাসাও সেই তত্ব 'জিল্রাগারই একাংশ। অনিতোর 
অন্তরালে যে নিত্য পদাথ, পরিবর্ুনশীলের পশ্চাতে যাহা৷ অপরি- 
বর্তনীয়, দৃশ্তের অন্তরালে যাহা অদৃষ্ত, আমরা তাহারই 
আলোচনায় প্রবৃত্ত । মৃত্যুরূপ যবনিকার অন্তরালে কোন্‌ অমৃত 
বিরাজমান? আমার “মআমিত্ব কোথায়? বাদ্ধক্য ও বাল্যের 
মধ্যে যে সমস্ত মানসিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করি বা শারীরিক ক্রিয়া 
সম্পন্ন করি- কেবল তাহাই কি 'আমি' বা আমার 'আত্মা”, না, 
তদতিরিস্ত কিছু ও আমার এই 'আমিত্ব' বা আত্মা ? 

যদি সাধারণ ভাবে সেই অতিরিক্ত কিছুর প্রমাণ চান, তবে 
সন্মোহনের (171)13000900 01 1093106710) অবস্থার কথাই 
স্মরণ করুন। কত অভাবনীয় শক্তির উন্মেষ দেখিতে পাইবেন। 
নখচ্ছেস্ভা কোমল লতিকার ন্যায় হূর্বলা রমণীকে, উন্মাদনার 
অবস্থায় (17১1506 00107016101, ) কখন কখনও মত্ত 
মাতক্ষের অপেক্ষা ও বলশালিনী দেখিতে পাইবেন। সেই প্রকার 
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এ» পাখিশসপামপিসিপািশাসপনসতাসি লাস লাস্ট সস পাস্টিপাস্িসপ পিসি পাপা ৯২ বাসিিপাসসি, পপির সজল সি পাপাি পাস পাসসসপসটি বাসি 


অবস্থার বিম্মতির গর্ভে নিমজ্জিত কত কথাই স্মতি-পথে জাগরুক 

হয়) কাঠ্ঠ-লোষ্ট্ম কঠোর প্রাণেও কত কবিতা-কুম্ুম প্রস্ফুটিত 
হয়, কত মূক বাচাল হয়, কত পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করে। অপর 
দিকে দেখুন, অসভ্য নাগা, গারো, সাঁওতাল, ভীল, হটেণ্টট্‌, 
জুলু, প্রভৃতিরাও মনুষ্য ; আবার. কালিদাল, ভবতৃতি, শঙ্কর, 
জৈমিনি, আর্ধ্যতট্র. খনা, সেক্ষণীয়র, মিপ্টন, স্পেন্সার, ডারউইন, 
ফেরাডে, কেল্ভিন্, হিগেল্‌, কান্ট, ভিক্টর হুগো ও গেটেও 
মনুষ্য । ইহা দ্বারা কি সপ্রমাণ হইতেছে? ইহা দ্বারা কি 
মানবাত্মার অপরিমেয়, অনির্ববচনীয় অসীম শঞ্তি ও ক্ষমতা স্চিত 
হইতেছে না? ইা দ্বারা কি সাব্যস্ত করা যায় না যে, থে আমিত্ব' 
আমরা নিতা প্রত্যক্ষ ও অনুভব করি, তাহার পশ্চাতে এক 
বিশাল, অনন্ুভূত, অগ্রতাক্ষ “আমি? রহিয়াছে ? পাশ্চাতা দর্শনে 
ইভাকেই 70765 01671 [0)70091501005 "বিশাল অনমুভবনীয় 
আত্মা” বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। পাশ্চাত্য সংশয়বাদী 
€ বৈজ্ঞানিক-শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক হাক্সেলি, তাঁহার এক বক্তৃতা 
(1২019801055 1,600016) এভৎসম্বন্ধে প্রাচ্য দর্শনের সিদ্ধান্ত 
অতি সংক্ষিপ্ত অথচ স্থুম্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করিক্সাছেন,__ 

“1176 68012700171005 09111101210 [0101195091)175) 86155 
৮10) 07956 10165819161 0017 0৬1] (17065 11] 90001909117 
66 5%15051)06 01 2 109171081110162110 00 491/45127%02+ 
01)6801) 0006 9171010)0 550195 06 01)017070612, 1160061 


91610500667 07 01 10170, 71176 59030270501 675 


সমাস পপি 
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পাস্পীটিপাস্পিশসপিপাসটিরে পাস্তা লট পাটি পাপ পাসটিসপসসিসি পিসি 











সি 


005100095 %/2,5 “77/77/7727 0056 01 005 1001519021 
1091) 741/7/27/) 8170 0065150057 আন্ঞ 560915160 ি০ 
(1)6 01106101010) 11] 1078% 50 30688, ০ 105 01)6170- 
[11021 61751016) 0৮ 06 ০৪91078 06 91158010115, 
1110021)05 9100 0651169, [915990195 10. [08115 ৬1010) 
10219 000 07011105156 11091)0880085017 01 1105, | 

তিনি বলিয়াছেন,-_-“এই পরিবর্তনশীল ও অনিত্য জড় ও 
মনোরাজ্যের দৃশ্ত ঘটনাবলীর পশ্চাতে এঁক যে অপরিবর্তনীয় 
নিত্য পদার্থ আছে এতৎসম্বন্ধে আমাদের বর্তমান যুগের দিদ্ধান্ত 
ভারতীয় প্রাচীন দার্শনিক সিদ্ধান্তের সহিষ্ঠ সম্পূর্ণ এক। এই 
বিশ্বের মূলে ব্রহ্ম পদার্থ, এবং আমাদের এই ব্যক্তিত্বের মুলে 
“আত্মন্ । এই ব্রহ্ম পদার্থ ও আত্মার অথবা এই জীবাআ ও 
পরমাত্মারু বিভেদ সর্ধতোভাবে মায়িক, অর্থাৎ সুখ ও ছঃখ, 
তৃষ্ণা ও কামন! প্রভৃতি উপাধি-জন্ঠ”। “জীবো ব্রক্ষৈব নাপরঃ”, 
অন্তত্র--"অজমব্যয়ং আত্মতত্বং মায়য়ৈব ভিগ্ভতে , ন পরমার্থতঃ, 
তম্মান্ন পরমার্থ সৎ ছ্বৈতম্চু। 

অধ্যাপক হাক্সেলি, ভগবান্‌ শঙ্করের এই অদ্বৈত মত লক্ষ্য 
করিয়াই উল্লিখিত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। পরোক্ষ ভাবে 
ভিন্ন, বিশেষভাবে দ্বৈতাদ্ধিত মতের আলোচনা! এই প্রবন্ধের 
বিষয়ীতৃত নহে) কেবল অনিত্যের অন্তরালে যে নিত্য পদার্থ 
বিরাজমান্‌, তৎসম্বন্ধে বিভিন্ন দেশীয় বিবুধমণ্ডলীর মত ও সিদ্ধান্তের 
প্রদর্শনই আচার্য্য হাক্সেলির বাক্যোদ্ধারের উদ্দেস্তয | 
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বাসস পাপ পিসি ৯ মিস্টি পাপা পাজি পা লা শা শি পাটানি াসপসিপাসিিিপ পা পাীসপসিপিসিপাস্িতাি পিক 


যদি স্থলভাবে দেখা যায় তবে পরিবর্তন ও অনিত্যতা ব্যতীত 
আর কিছুই আমাদের লক্ষীভূত হয় না। শৈশবের "'আমি”, 
বালোর “আমি নই) যুবা “আমি”, প্রৌটি আমি” নই; এবং 
বৃদ্ধ 'আমি” কিছুতেই শিশু যুবা বাঁ প্রৌঢ় “আমি নই। এ কথা 
যে কেবল মন সম্বন্ধেই প্রযুজ্য তাহা মনে করিবেন না। ধাঁহারা 
বিভিন্ক বয়সের প্রতিকৃতি (1১7০105) রক্ষা করিয়া থাকেন তাহার! 
দেখিতে পাইবেন যে, দেহের কি আশ্চর্য্য পরিবর্তন সংঘটিত হয়। 
বালের আকৃতি ও বৃদ্ধের প্রতিকৃতিতে কত পার্থক্য,_একই 
ব্যক্তির ছবি বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। মনের কথাই ধরুন্‌-- 
কি ভয়ানক পরিবর্তন ! জীবনের নানা বিভাগ কেন, মুহূর্তে 
মুহূর্তে এই মানব মনের যে কত পরিবর্তন হয় তাহাই বা কত 
বিম্ময়কর! এই মুহূর্তে আপনি স্নেহ ও দয়ায় পরিপূর্ণ, পর 
মুহূর্তেই আপনি হিংসা-বিদ্বেষের প্রতিমূন্তি। কখনও আপনি 
দেব-ভাবান্ুপ্রাণিত, কখনও আপনি আমন্মর-ভাবে পরিপূর্ণ। 
আপনি ইহার কোন্টি? অবিরাম স্রোত) কিন্তু কিসের শ্োত 
তাহা লক্ষ্য করিবার সুযোগ, সময় ও স্থুবিধা ভাগ্যে ঘটিয়া 
উঠিতেছে না। তবে কি স্থৃতিই 'আমি+ ?*না, স্থৃতিও ত 'আমার'! 
কবি গিরীশ্ন্ছ্রের ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়।-_ 

“জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই ? 

কোথা হ'তে আসি, কোথা ভেসে যাই! 

ফিরে ফিরে আসি, কত কাদি হাসি, 

কোথা! যাই সদ! ভাবি গো তাই। 
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সপাসদসপিপিস্পিৎ 








“কি খেলায় আমি খেলিবা কেন? 
জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন! 
এ কেমন ঘোর, হবে নাকি ভোর ? 
অধীর, অধীর, যেমতি সমীর, , 
অবিরাম-গতি নিয়ত ধাই |” . 

আবার -- 
“জানিনা কেবা, এসেছ্ছি কোথায়, 
কেন বা এসেছি,  কেবাধনিয়ে যায়? 
যাই ভেসে ভেসে, কত ক্কত দেশে, 
চারি দিকে গোল, উঠে মানা রোল, 
কত আসে যায় হাসে কাদে গায়, 
এই আছে আর তখনি নাই ! 

পুনরপি 


“কি কাজে এসেছি, কি কাজে গেল, 

কে জানে কেমন (ক খেলা হল! 

প্রবাহের বারি বহিতে কি পারি? 

যাই যাই কোথা? কুল কি নাই! 

কর হে চেতন কে আছে চেতন, 

কত দিনে আর ভাঙ্গিবে স্বপন !” 

এই তত্ব-জিজ্ঞাসার সার্ধজনীনতা সম্বন্ধে স্পেন্সারও সাক্ষ্য 

দিতেছেন। বিজ্ঞান ও দর্শনের সমন্বয় প্রদর্শনোপলক্ষে তিনি 
বলিয়াছেন ৫. 
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শ্পদপসপিশ 
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সাধারণ বুক্ধিতে বুঝিতে পারি যে, এক নিত্য সম্তা বিরাজ 
করিতেছে । আমরা যাহা মনন করি সেই সন্তাযে তাহ! নয় এবং 
তদতিরিক্ত কিছু, জড় বিজ্ঞান তাহাই প্রতিপাদন করে; আর 
মনোবিজ্ঞান, সেই সন্তার পূর্ণস্বরূপ আমরা কেন ধারণা করিতে 
পারি না, অথবা তাহার অস্তিত্বে কেন বিশ্বান করিতে বাধ্য তাহাই 
বলিয়া দেয়। যে শক্তি সব্বদা আমাদের উপর ক্রিয়া করে, 
পরিদৃশ্যমান্‌ ও অনুভবনীয় প্রত্যেক ঘটনাই ষে সেই শক্তির বিকাশ 
ইহা ও আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য। 

আমাদের সমস্ত মানমিক ব্যাপার বা মনন-ক্রিয়া এক আ্রোত- 
শ্বিনীর সহিত উপমিত হইতে পারে ; আব্র যে খাতে” সেই 
চির-চঞ্চল1, নিয়তগতি-শীলা স্োতন্বিনী প্রবাহিতা তাহাকে 
আমর! 'আয্মা” বলিতে পারি। সেই নিত্য সত্তাকে লক্ষ্য করিয়া 
গীতা বলিয়াছেন :-_ 
“অজোহনিত্যঃ শাশ্তোহয়ং পুরাণো 

ন হম্যতে হন্যমানে শরীরে 1৮ 


পিসপাস্পিস্পিসপসপাসপাসিপাসপস্পিসিসিপাসিসপাসপসপিস্পিসি সপ সস সিপাস্পিসিস্সিশসিপাসপি সিসি ও ৯ পিল ০ 
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ক পাসটিপাসট সসটিপর পপি সপ পাস্সিনদাস্টিপাপািলাি সা সল্প পপ সদ পা 


সেই আত্মা জন্ম-রহিত, নিত্য, ক্ষয়'রহিত ; পুরাতন শরীর 
ধ্বংস হইলেও, আম্মা ধ্বংস প্রাপ্ত হন না। কারণ মৃত্যুই বা কি £ 
পরিবর্তন,-একটা ভয়ানক পরিবর্তন বৈ ত নয়! কোনও 
পাশ্চাত্য কবি বলিয়াছেন।-_ 


€[07515 1500 1)6817, 
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মৃত্যু নাই, যাহা মৃত্যু বলিয়া বোধ হয তাহা একটা পরিবর্তন 
বৈআর কিছু নয়। আমি এস্থলে জন্মাষ্ররবাদের বা গীতোক্ত-_- 
“বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিষ্থীয় 
নবানি গুাতি নরোহপরামি। 
“তথা শরীরাণি বিহায় জী 
স্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥৮ 
প্রভৃতি মতের সমর্থন বা খণ্ডন করিতেছি না। পরিবর্তন 
বা বিধর্তনই যাহার প্রকৃতি, মৃত্যুূপ ভীষণ পরিবর্তনে তাহার 
ংশের আশঙ্কা কোথায়? আমাদের এই যে ব্যবহারিক আমিস্ব 
বা চ06701706091 01071017081 78০, তাহ! ত কতগুলি 
ক্ষণিক অনুভূতি ও পরিবর্তন ব্যতীত আর কিছুই নহে। 4. 
10616 00৮৮ 01 58199180175, 12000101719) ৮০011010175 270 
8)০9৫10 :- বেদন1, কামনা, চিন্তা ও ভাবেব প্রবাহ । জড়-দেহ 
কি?-_অস্থি, উপাস্থি, মজ্জা, মেদ মাংস ইত্যাদি। এই সমস্তই, 
পদার্থবিজ্ঞানের মতে,--গ্রাথমি ক, 1১810)010191 - অণুংপরমাণুরই 
রাসায়নিক সমবায়। অর্থাৎ, মুল পদার্থ সেই এক 'পরমাণু 


এস 
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. স৯পাস্টপসমিসসিপিসসিপাস্িস্পসপিসটবামিাসন্লপসস্পসানকি স্টপ পট সস্মস্পসি্সিসপাস্মস্পিািি, ০ পাস শা উপরি সি এত ৭ 


বেশ কথা । আর এই বেদনা, চিন্তা, কামনা ইত্যাদির মূলে 
কি? জড়-বাদীরা সমস্তই জড়-পরমাণুর সংযোগ-বিয়োগোৎপন্ন 
মনে করেন, এবং বার্কলি প্রমুখ দার্শনিকেরা সমন্তই মানসিক বা 
[0691 বলিয়া থাকেন। উভয় শ্রেণীর দার্শনিকেরাই, এ দিকে 
অদ্বৈতবাদী, অর্থাৎ_াহাদের মতে, টয় সমস্তই জড়, না হয় 
সমস্তই আয্মা। কিন্ত, আমরা এই জ্ত ও অজড়ের বিভেদের 
উপরেই আমাদের পরলোক-জিজ্ঞাসা উপস্থাপিত করিয়াছি। দেহের 
ধ্বংসগীলতা সম্বদ্ধে কাহারও কোন আপত্তি নাই, কিশ্তু'জড়াতিরিক্ত 
“আমিত্বের বিনাশ স্বীকার করিতে অনেকেই প্রস্তভ নছেন। 
জড়-বিজ্ঞানের মতে-যদি অড়ই অবিনশ্বর হয়, তবে কি আমাদের 

“আম্মা” নশ্বর ? ৃ 

পপ্তিভাগ্রগণয ম্পেন্সার এই কয়েকটি বৈজ্ঞানিক সত্য-_ 
'অবিসম্বাদ্দিতঃ বলিয়াছেন । (075 105950000101110 ০6 
7181001 ) জড়-পদার্থের অথবা পদার্থের অবিনশ্বরত্ব ) (1179 
০0170610015 :01 0196101) গতির নিতাতা বা চির-প্রবাহ ১ 
(7115 [১8151505106 01 00:০6) শক্কির চির-্ারিত। 

_ জড়ের ধ্বংল নাই, গতির শেষ নাই, শক্তির নীমা নাই।, 
তবে কি শেষ আছে “আত্মা'র 1 যদি “আত্মা” জড়েরই পরিণাম 
হয়, তাহা হইলেও ত এই মতে আত্মার ধ্বংস বা বিনাশ সাব্যস্ত 
হয় না! 

আমাদের কোনও, বিষয়ের সম্যক্‌ উপল অসস্তব। যাহা 
আমাদের নিকট সাধারণতঃ দৃস্থ, ভাহাও 'অবস্থা। বিশেষে দৃষ্ত হয়, 


৩ 
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লি ৬৫ সস্তা 


যাহা অশ্রাবা তাহাঁও শ্রাবা হর, যাহা অন্পৃশ্ব তাহাও স্পৃশ্ত 
হয়। বিজ্পানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র তাহার স্্রীয় উদ্ভাবনী শক্তিবলে, 
'অনৃষ্ঠ আলোক'ও আমাদের নম্থনৈর গোচরীতৃত করিয়াছেন, 
“অশ্রতপূর্বব শব/ও আমাদের শ্রশ্নপের বিষয়ীভূত করিয়াছেন। 
তাহার কৌশলে অস্বচ্ছ পদার্থও স্বক্চু বণিয়। প্রতীয়মান হইয়াছে, 
দ্রবোর অশব স্পদনও শ্রুতিযোষায শবে পরিণত হইয়াছে। 
তাহার অপুর্ব কৌশলে আমানের ইন্জিয়ের অমশ্পর্ণতা ও 
ইন্জিয়জ জ্ঞানের অনারতা| বিশে ভাবেই প্রতিপন্ন হ্ইয়াছে। 
স্থৃতরাং অদৃশ্য জগতের অন্থিত্বে ক্্িস করিব কেন? 

এন্থলে অধ্যাপক টেইট্‌ ওটার 'অদৃ্ঠ জগৎ ও পরকাল 
সন্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা, ৮1109 ি৮5 001/6755 0 
[১175108] 309০9180005 07 ৪ (4001৩ 56806” নামধেয় 
: গ্রন্থের লামাগ্ত একট অংশ উদ্ধারের লোভ সম্বরণ করিতে 
পারিতেছি না। সেই গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে,_- 

“[1) ঠা08) %/6 09 10001563189 00 5352170 9 05 
৬1510)]1৩ 0101৬0156 0210006 0010019161161)0 [)5 17012 
৮/০11৯ 9 000, 1068056 10180 115 13601101710 00 
0100৩) 200 ৮111 8150 ০010৮ 60:81) 100.  1১011093, 
1004১0) 10 (0005 0117 21) 10011169510081 1১010017০01 


0726 30019609045 1১91৩) 10100 81909. 87016160 6০ 
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অর্থাৎ, “শেষ কথা এই যে, তগবানের সৃট্টি, সম্যক দৃশ্ত 
জগতে নিবন্ধ হইতে পারে না; কেননা, এই পরিদৃশ্তমান এগতের 





পরলোক ৫ 


সিসি 


আরম্ভ আছে, স্তরাং ইনার শেষও হইবে । হরত এই দৃশ্য 
জগৎ সেই বিশাল সমগ্রতা-_যাহাকে আমরা বিশ্ব বলিয়া! থাকি 
তাহারই সামান্য অংশ মাত্র ।” যাহার সম্যক ধারণ! হয় না, 
তাহাই যদ অজ্ঞাত বা অজয় হয় (11175 017057১0৩17 8100 075 
1101070201৩) তবে আবাদের কোন পদার্থের বা বিষয়ের 
জ্ঞানই হইতে পারে না। পরলোকের ও আত্মার সম্যক্‌ ধারণ! 
না হইলেও, তাহার পারমার্থিক জ্ঞান আমাদের নিশ্চয় আছে। 
যাহার সম্যক্‌ ধারণা হর তাহাও জ্ঞান, যাহার আভাসও চিদাকাশে 
সামান্ত ভাবে গ্রতিবিিত হয় তাহা ৪ জ্ঞান। (13907 0০10175- 
18905101) 4 910015176173107 00175 017051 055 ০৪052০15 
91 157095/150255) আত্মা সম্বন্ধেও মর্ধষি বাদরায়ণ শ্ষত্তর 
করিয়াছেন-: 





“আভাস এবচ অতএব 
চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ |” 


অর্থাৎ, জলে বেমন সুর্যের প্রতিবিদ্ব হুর, বুদ্ধিতে আম্মার 
সেইন্দপ প্রতিবিস্ব হুয়। 

আত্মা, প্রান্য ও পাশ্চাতা উদয় দর্শনের মতেই স্বততঃসিক্ধ 
পদার্থ। ভগরান্‌ শঙ্কর়ের নিযোক্ষত বাক্য লক্ষ্য করুন ।--“অতএব 
ন প্রমাণাপেক্ষা । দ্জসিদৃ্ত হি ব্স্তসঃ পরিচ্ছিত্তিঃ প্রমাপাপেক্ষা চ 
নত্বাত্বনঃ। আত্মনস্চেৎ প্রমাপাপেক্ষা সিদ্ধিঃ কত প্রমাতৃত্বং স্যাৎ, 
(ষন্ত প্রমাতৃত্ধং স এব আত্মা নিশ্টীযন্ে ।” ইহার সহিত-ডেকফার্টের 


৩৬ চিন্তা ,লহরী 


পপ সপ 





পাস্তা 


্বগ্রসিদ্ধ “০42 2789 5৮ সুত্রের তুলনা করিলেই আমার 
এ কথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে।' পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন ।-_ 


জিহ্বা মেহস্তি ন বেতুযুক্তি লঙ্জায়ৈ কেবলং ষথা 
ন বুদ্ধাতে ময়া বোধে! বোদ্ধঝ্ব ইতি তাদৃশী 
অস্তি তাবত স্বয়ং নাম বিবাষ্টরোবিষয়ত্বতঃ | * 
্বন্মিন্নপি বিবাদশ্চে প্রত দত কো ভবে ॥ 


অর্থাৎ-_ 

“আমার জিহ্বা আছে কিনা, এইই বাক্য প্রয়োগ যেমন লজ্জার 
কারণ হয়, বোধ-স্বরূপ “আত্ম কি” তাহা আমার বোধগমা হইতেছে 
না, ইহাও তদ্রপ। আত্মার অন্তিত্ব বিবাদের বিষয় হইতে পারে 
না। যদি আপনার অস্তিত্ব বিষয়ে বিবাদ বা তর্ক উপস্থিত হয়, 
তবে সেস্থলে প্রতিবাদী বা উত্তরদাতা কে হইবে ?” 

সেই স্বতঃসিন্ধ আত্মাই অজ, নিত্য, শাশখত ও পুরাতন । 
ইহাই অচ্ছেন্ত, অদাহ, অক্েপ্ত ও অশোষ্য। ইহার আারবার' 
বিনাশ কি? ইহার আবার ইহকাল ও পরকাল কি? ইহার 
পক্ষে কারার ভূত, ভবিষ্যাৎ ও বর্তমাঁঃবিতেদ রি 1 ইহা দেশ ও 
কালের অর্তীত। এই "আত্মার পরীক্ধালের জন্য উত্বি হইবার 
কারণ কি? যাহ! কালাতীত, তৎসম্বন্ধে কাল-বিভাগের--অর্থাৎ, 
ইহার পূর্ব ও পরকালের প্রস্তাবনার আবস্তক কি? প্রকৃত 
উস্তাবে, ধেহাবলানে আমাদের 'আত্মার আত্মিক জীবনের অস্তিত্ব 
গ্রতিপাদনের জন্ত আমরা বাস্ত নই। আমরা চাই যে, আমাদের 


পরলোক | ৩৭ 


স্টপ পা পট লন পি সপ পিপিপি পপি পিপাসা পাপা পিপাসা পাসিপসটিপাসপসপসিপ পা সিস্সিলাস্স) ৯ পাস্পিপাপপিস্টিাসিবাসি প্লান্ট শা এমি িলা পাপা ০৯ 


এই পকামক্রোধাদি রিপু-সংকুল, স্থুখ ও ছুঃখ- .সমাকুল, আশা- 
নিরাশা-সম্তাড়িত, স্নেহ-সিঞ্চিত, শোক-বিদগ্ধ ও পাপ-পরিপুণ্ণ* 
এই “বাক্তিত্ব এ দেহাবসানেও রাহয়া যায়। এই আকাঙ্ষা 
সর্বতোভাবে পরিহরণীয়া ৷ বাস্তবিক এই জীবন-রক্ষা'র প্রবৃত্তিই 
যে আমাদের বিজ্ঞান ও দর্শন-বিরোধী পরলোক-বাদের এাণোদিকা 
সে বিষরে সন্দেহ নাই। নচেৎ, ছুঃখ-নিবৃত্তি, স্থখলাভ ও স্বরূপা- 
বাণ্ডিই ( 56167581)581101 ) যদি আমাদের লক্ষ্য হয়, তবে 
আর এই ছঃখের আগার নাম-ূপ ইত্যাদি উপাধি ঈক্ষা করিবার 
জন্য ব্যাকুল হই কেন? 
রিনি লাভেই পরলোক-জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি। 

'অনাত্ম ও অনাস্ত্ীক্ পদার্থে "আমি, "আমার, এই অভিমানই 
হঃখের নিদান। জ্ঞানালোকে এই মিথ্যাভমান দুরীকৃত হইলে 
হুঃখ-বীজ দগ্ধীভূত হয়, এবং আত্মা স্ব-স্বরূপে অবস্থান করে। 

আস্মানাত্মবিবেকের উন্মেষ ব্যতিরেকে এই পরলোক-জিজ্ঞাসার 
মীমাংসা কদাপি সম্তাবিত নহে । "আমি পূর্বেও ছিলাম, এখনও 
আছি, এবং পরেও থাকিব। কবি বলিয়াছেন $-_- 
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কবিবর ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের অনন্ু্রণীয় উদ্ধৃত কাব্যাংশের 
তাৎপধ্য এই যে, আমরা যাহাকে *জন্ম” বলি তাহা প্রকৃত 
প্রস্তাবে “বিস্বৃতি” ও 'নুযুপ্তি? । আামার্জীর 'আত্মা” _জীবনাকাশের 
নক্ষত্র, বছ দূরদেশ হইতে আগত 94কিস্ত, নগ্ন ভাবে 9 তাহার 
পূর্ব ভাব সমস্ত বিশ্বৃত-ভাবে উদয় হন্‌না ॥ ব্রহ্ম পদার্থে, যাহাতে 
আমাদের প্রকৃত অবস্থান, তাহা! হইত আমর! উজ্জ্বল মেঘমালার 
হ্যায় উদিত হই। কবিবর কক্পনা-ত্রে যে বিশ্ব-বিমোহন সত্য 
দর্শন করিয়াছেন, আমরা তাহারই দার্শনিক আলোচন্? করিডেছি। 

আমরা যে আত্মার “অবিনশ্বরত্ব' বা দেহাবলানে ধার্মলোফে 
অবস্থান প্রতিপন্ন করিবার জন্ত বাস্ত, তাহা "জীব" ; বং 
সর্বতোভাবে উপাধি-তন্ত্র। সাধারণতঃ আমরা যাহাকে আত্মা 
বলিয়া অনুভব করি তাহা প্রকৃত আত্মা নয়, তাহা উপাধি 
(দেহাদি ) বশতঃ শ্বরূপ-আত্মার প্রতিবিষ্ব বা ছায়া মাত্র । 

শঙ্করাচার্ধ্য 'দেহ যোগাৎ বা সোহপি' স্থত্রের ভাষ্য এই 
কথাট অতি গ্রাঞ্জল ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন ।-_ 

শকশ্মাৎ পুনজীব পরমাত্মাংশ এব সংতিরস্কৃতজ্ঞানৈম্বর্ষ্যে। 
ভবতি? সোইপি তু জ্ঞানৈশ্ব্ধ্য তিরোভাবো দেহযোগাৎ দেহেন্তি স্ব 
মনোবুদ্ধি-বিষয়বেদনাদি যোগাদ্‌ ভবতি। অন্তি চাত্র চোপমা। 


শি বি সি পতি রি কা 


পরলোক ৩৯ 


প্ 
পাটি রা পি শসটপস্পপস্লিসস্পিসপাসপিসপিনসিসপাসসসপসপাস্পিস্মপলসমানম্পাসপনপাস্পাস্সপাসপাসপিসপাস্পসপাসসপিাপাসপিস্পরাপাসপা পাপা 


যথা চাগ্নের্হন প্রকাশন সংপর্ন্তাপি অরণিগতশ্য দহন প্রকাশনে 
ভিরোহিতে ভবতো যথ| বা ভম্মাচ্ছন্স্ত । অতোহ্নগ্ভ এবেশ্বরাজ্জীবঃ 
সন্‌ দেহযোগাদ্‌ তরোচিত জ্ঞানৈশবর্ষযো ভবতি, তৎপুনস্তিরোহ্িতং 
সংপরমেশ্বরম্‌ অভিধ্যায়তো। বতমানস্ত জন্তো: বিধৃতধ্বাস্তত্ 
ভিমির তিরস্কৃতিব দৃকৃশক্তিরৌষধ বীর্য্যাদ্‌ ঈশ্বর প্রসাদাৎ সংনিদ্স্ত 
কদাচিৎ আবির্ভবতি ন শ্গভাবত এব সর্কেষাং জন্তনাং। কুতঃ। 
ততোহি ঈশ্বরাদ্ধেতরন্য জীবন্ত বন্ধমোক্ষৌ। ভবতঃ। উশ্বর-স্থরূপা- 
পরিজ্ঞানান্‌ বন্ধস্ততম্বরূপ পরিজ্ঞনাৎ তু মোক্ষঃ।” 

অর্থাৎ-জীব যখন বর্গের অংশ তখন তাহার জ্ঞানৈশ্ব্য্য 
ধতিরাছিত হয় কেন? উত্তর--দেই-দ্ বশতঃ ) দে, ইন্দ্রিয়মন-' 
বুদ্ধি গুড়তির সহিত সংঘু্ী ও. যেই ককাঠগত ব! ভম্মাচ্ছ অগ্নির 
কান রিবা গক্ষির তিরোভাঁধ ছয় তন্রপ । অভএব, 
ণ রা রর ই হইলেও দেহ-যোগবশতঃ অনীশ্বর হন্‌। 
যে তিদিতরোগ সত, নষ-ৃষ্টি ব্যক্তির ওধধের গুণে দৃষ্টি-শক্কি 
খাবার “ফিরিয়া গ্লাসে আপন হইতে আসে না, সেই প্রকার 
তিরোহিত-শক্তি জীব, ব্র্মের অভিধ্যানে যত্বণীল হইয়া তাহার 
প্রসাদে সিদ্ধি লাভ করিলে আপন নষ্ট-রশব্্য পুরঃপ্রাপ্ত হয়। 
কারণ, ঈশ্বর ভইতেই জীবের বন্ধ মোক্ষ। ঈশ্বরের স্বরূপে 
অন্তানে বন্ধ এবং ঈশ্বর হ্বরূপের জ্ঞানে মোক্ষ | 

আত্মা সম্বন্ধে, আমার মতে, পাশ্চাত্য ও প্রাচা উতয় 
দর্শনেরই এই চরম সিগ্ধান্ত। তাই, পূর্ব পরলোক-বাদ প্রবন্ধে 
"অথাতো তরঙ্গ জিজ্ঞাসা” সথত্রের উল্লেখ করিয়া শেষ করিয়াছিলাসি। 
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এই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসাতেই পরলোক জিজ্ঞাসার পরিণতি,_-ইহাতেই 
সেই জিজ্ঞাসার সমাধান । | ূ 

আত্ম-জ্ঞান লাভ হইলেই ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয়। তখন আর 
এই দে, ইন্দিয়, মন, বুদ্ধির চিরস্থাযিতবের আকাজ্ষা থাকে না, 
এবং পরলোক-জিজ্ঞানারও মীমাংসা হয এই দেহাদি উপারধি- 
পরতন্ত্র হইরাও আমরা _ সময়ে সময়ে বন প্রক্কত জ্ঞানের উদয় 
হয়,__-ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগে বা জানদোগই থৌক্-মেই অনৃস্ত 
রাজ্যের বংশী-ধ্বনি শুনিতে পাই। 

আমর! এই মর-জগতে অবস্থান টাও এবং সেই অকুল, 
অনন্ত সমুদ্রের দৈকতে, শিশুর ন্যায় ্রী্া-পরারণ হইয়াও সময়ে 
সময়ে সেই মহামুধির দর্শন লাভ করি) এবং দুরে বহুদূরে 
অধুবাশির গুরু-গম্ভীর গর্জন গুনিতে পাই। অথচ আরা 
সর্ধদাই ধ্বংশ, ক্ষয় ও বিনাশের লীল! ,দেখিয়া কখন কখনও. ্‌ 
আত্ম-ধিস্বত হই! তাই কবি ওয়ার্ডন্ওয়ার্থ বলিতেছেন ।_-. 
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উদ্ধত শ্লোকাংশ ভাষান্তরিত করিবার অক্ষমতা প্রযুক্তই 
ইংরেজী-অনভিজ্ঞ শ্রোতা ও পাঠকবর্গের জন্য উহার অনুবাদ 
করিয়া দিতে পারিলাষ 'না। অথচ উদ্ধারের লোভও সম্বরণ 
করিতে পারিতেছি না। 
বাহা অনৃ্ঠ তাহাই নিত্য। আর যাহা দৃষ্ঠ তাাই ক্ষণিক ।-- 
1076 00705 1010) 25801 2006 05101090191) 0000 
076 00105 1019) 016 106 50৪7 8৮6 12097811 এই ত 
জীবন-প্রহেলিকা ! এই ছুরূহ প্রহেলিকার সমাধানেই আপনা- 
দিগকে আহ্বান করিতেছি । যদি কৃতকা্ধ্য না-ও হই তথাপি__ 
দক্লাতংতেন অমন্ততীর্ঘসলিলে সর্বনাপি দত্তাবনিঃ 
০ . সং না র্‌ ঁ 
 যঙ্য ব্রহ্ম বিচারণে ক্ষণমণি স্থ্্য্যং মন? প্রাপ্,য়াৎ।” 
পরিশেষে, ক্ষুত্র-বুদ্ধি আমি, পঞ্চদণুকারের নিয়োক্ত ক্লোক 
উচ্চারণ করিয়া এই দুরূহ প্রশ্নের সমালোচনা হইতে নিরস্ত ছইলাদ । 
ধ্রহ্ষজ্ৰঃ পরমাপ্পোতি, শোকংতরতি চাত্মবিৎ। 
রসো ব্রহ্ম রসং লব্ধানন্দী ভবতি নান্যথা ।” 


ৌন্দশ্্য-তত্বব 


০০০ 


“সত্যং শিবং স্থন্দরম্‌ 
সচ্চিদানন্দমদ্বৈতম্” 


জীবন-যাত্রা নির্বাহের জন্য সৌনর্যা ও সৌন্দর্ঘ্যানুভূতির 
আবশ্টকতা কি? আত্মরক্ষার জন্য শোভন সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা 
একেবারেই পরিলক্ষিত হর না। আর এই আত্ম-রক্ষা-তত্রটি 
নিখিল-বিশ্বে ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান । জড়, উদ্ভিদ্‌ ও চেতন-- 
সব্বত্রই এই মুল তন অব্যাহতরূপে ক্রিগা করিতেছে। 
ইহার ক্রিমার মধ্যে পৌন্দর্ধা বা শোভার স্থান নাই । জীবন- 
সং গ্রামে হয় ত যাহা সুন্দর, যাহা শোভন, যাহা রম্য, ভাহাও বিনষ্ট 
হইতেছে) আবার যাহা কুৎসিত ও কদাকার তাহা টিকিয়া_ 
যাইতেছে । অপর বে তন্বটিকে বৈজ্ঞানিকগণ সমন্ত নিসর্ব্যাপী 
বলিয়া শ্বীকার করেন--_অর্থাৎ “বংশ ও সম্ভতিরক্ষাণ তাহাতেও 
সৌনদর্ধ্যানুভতির কোন স্থান আছে কি না, তাহাও কথঞ্চিৎ 
আলোচনা ফরা যাক্‌। 

অনেক পণ্ডিতের মতে-যে যৌন-নির্ববাচন'-ভিত্তির উপরে 
এই. বংশরক্ষা-তত্বট স্থাপিত, তাহাতে শোভাঙ্গভাবকতার স্থান 
বা গ্রয্নে্ষন থাকিলেও থাকিতে পারে। পণ্ডিতবর ডার্উইনের 


সস্টি পাপী 
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মতে উত্তিদে ও চেতনে, যৌন-নির্বাচন প্রথার (85751 
361900007+এর ) অনুসরণ অবিসংবাঁণী। উদ্ভিদে নব কিশলয় 
ও পুষ্পের শোভা, পত্র-পুষ্প ও ফলের হৃদয়োন্মাদক সুগন্ধ-_ 
এই যৌন নির্বাচনের একটি প্রধানতম উপাস্ । আর জীবজগতের 
সৌন্দধ্যের ও লৌন্দর্ধ্যানুভৃতির মূলেও (সেই যৌন নির্বাচন । 
বিহগের মধুর কাকলী ও সঙ্গীত-ধারা, বিবিধ মনোমোহন ঘৃতা- 
ভ্দী, অঙ্গের লাবণা, পুচ্ছ ও পালকের বিচিত্র বর্ণশোভা__ 

এ সকলই যৌন-নির্বাচন ও সম্মিলন- আকাঙ্ষীর ফল। নিয়জাতী় 
পশু হইতে টড মানবের মধ্যেও শোভী : ৪ সৌন্দর্যের বিকাশ 
এই মূলতত্ব-প্রস্থত। ইহা হইতেই নঞ্বিধ ললিতকলা ও 
সুকুমার শিল্পের ্ী ; স্থাপত্য, « ভাঙ্কধ্য, চিরফলা, নৃত্য ও 
নাট্যকলা, সঙ্গীত ও কবিত্বের জন্ম । 

বিবর্তনবাদীদিগের মতে সৌন্দর্য্য ও সুকুমার শিল্পের অভি 
ব্যক্তি ও' বিকাশের ইহাই ক্রম। বিবর্তনবাদী দীর্শনিকপ্রবর 
সথার্বার্ট স্পেন্সার, ললিতকলাসমূহের উৎপত্তি সন্বন্ধে আর একটি 
অভিনব মত প্রচার করিয়াছিলেন। তাহার মতে, শিশুর 
ক্রীড়াশীলতাই বিবপ্তিত হইয়া ক্রমে ললিত-কলানুশীলনে 
পরিণত হইয়াছে । জীবন ধারণ ও রক্ষণের জন্ত মানুষের 
যতটুকু শক্তি বা ক্ষমতার (75০৩85"র) প্রয়োজন, তদপেক্ষা 
অনেক অধিক ক্ষমতা মানুষের আছে। সেই অতিরিক্ত শক্তি 
প্রায়*ঃই ক্রীড়া-কৌতুকে ব্যয়িত হয় এবং তাহা হইতেই ললিত- 
কলা জন্ম লান্ভ করে। পণ্ডিতবরের' এই মত গ্রহণ করিয়া 


সৌন্দর্ধ্য-তন্ব 8৫ 


লি সিপাস্ধািত আপা সিসিসিপা লাাসলি উস রা লা পাতা তি পতিত ৯৯, ১১৯৬৭ সির সসসিসটি লাস জি লিলি পা পট লাস লা সি সিসি তাপ পাস ০ 


আমরা দৌন্দর্যাবিজ্ঞানের ( বিনা এর) কোন স্থির পিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতে পারি কি না, আপনার! তাহা বিচার করিয়া 
দেখিবেন। 

জড় হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি অভিব্যক্তি ধাহারা সমর্থন 
করেন বা সমর্থন করিতে প্ররাপী, তাহাদের পর্য্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান 
ও আলোচনার ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত বটে। অপর দিকে ধাভারা 
চৈতন্ত হইতে এই নিখিল বিশ্বের ক্রমবিকাশ বা বিবর্তন দেখাইতে 
অভিলাষী, তাহাদের সৌন্দর্যাতত্বের বাথা। ও বিশ্লেষণ অন্ত 
প্রকারের । “জন্মাগ্যন্য যতঃ” সুত্র হইতে ষে বিপুল বিবঞ্তন-বাদ 
সংসিদ্ধ হইয়াছে, সেই মুল-হ্ত্রে বা সুত্র-লক্ষ্যাককৃত পদার্থে ই 
তাহাদের সমুদয় তত্ব ও জিজ্ঞাসার মীমাংসা । ষাহা হইতে এ 
ব্রন্ষাণ্ডের উৎপত্তি, স্থিতি ও লর, তাহাতে যাহা নাই, বিশ্বে 
ঝুত্রাপি তাহ! সম্ভব হয় না। সৌন্দর্য্য পদার্থের গুণই হোক্‌, 
আর উপভোক্তার মানস ভাবই হৌক, অবশ্থই তাহা! গেই আদি 
ও মূল পদার্থে বিরাজমান । 

“সচ্চিদানন্দমদ্বৈতৃষ্ 

সেই অইৈত পদার্থ সচ্চিদানন্দময়। সৎ ও চিতের আলোচনা 
আমাদের এ প্রবন্ধের বিষয় নহে; তথাপি পরোক্ষভাবে 
তৎসন্বন্ধে কথঞ্চিং আলোচনা আবশ্তক | সেই ব্রহ্ম পদার্থ 
“ভন” অর্থাৎ আছেন) তাহা হইতেই এ অখিল জগতের অস্তিত্ব 
প্রতিপন্ন হইতেছে । “অহং'জ্ঞান যেমন আত্ম-প্রতায়-সিদ্ধ, তাহার 
এই স্বরূপ ত্রহ্মপদার্থও তেমনি মাত্ম-প্রত্যর-সিদ্ধ । এ সম্পর্কে, 
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স্পস্ট পপি 











শাসষিপীস্পসমিসমিসপসসি 








৯্৯িলউ রাঈি াসিগাতি 


যুক্তি ও তর্কের অরতারণা অনাবশ্তক। তাহা আবার ০িচও* 
চিন্ময় বা ঠৈতন্তময়। এই স্বরূপটিও আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ$ কারণ 
অচেতনের পক্ষে ঈদৃশী আলোচনা আদ ঙম্ভবপর নহে । 

তৎপরে সেই অদ্বৈত ত্রহ্মপদ্ার্থই পেক্মালল্দ, ” তিনিই 
আনন্দময়। এই আনন্দ-স্বরূপটিকে হন করিতে পারিলেই 
সৌন্দর্য্য- প্রহেণিকার সমাধান হয়, এব এ তন্বটি স্থমীমাংসিত 
হইয়া যায়। কিন্তু আনন্দ-স্বরূপটিকে উপলানি করা তত সহজ 
নহে; আর, সেই আনন্দ যেকি, তথ বুঝি উঠ৷ নিতান্তই 
কঠিন। অনেক সময়ে আমরা এই আননীকে দৈহিক ও মানসিক 
নুখান্ুভৃতির সহিত মিশাইন়্া ফেলি, ঞ্বং তাহাকে দেহজ বা 
মানস স্ুথানুভূতি বলিয়াই মনে করি। কিন্ত আমার বোধ হয়, 
আনন্দ কেবল তাহাই নয়,--উহার অনেক উদ্ধে। আনন্দ 
উপভোগেরই সামগ্রী বটে ।--তবে কি, ব্রহ্গপদার্থে আমরা 
এই স্বরূপটির আরোপ করিয়া তাহার “ভোকৃত পরিকল্পনা 
করিতেছি? এবং তাহাতে কি, নিগুণকে সগ্ুণ করিতেছি 
না? নিরাকার, নির্কিকল্প। নিণ্ডণ, সম্পৃক্ত, স্বাক্ষীস্বরূপ বিশুদ্ধ 
ইচতন্যকে এভাবে কি ভোগায়তন__দ্রেহীর গুণরিশিষ্ট করিয়া 
তোলা হয় না? আমার মতে, তাহা নহে।, ব্রহ্ম-পদার্থ যদি 
শুধু স্চিদাত্বক হইতেন এবং আনন্দ-ঘন বাঁ আনন্দময় না হইতেন 
তবে ণজনাভন্তযতঃ” এই স্যত্রের কোন অর্থই থাকিত না, জন্ম, 
জীবন ও মৃত্যু একেবারেই প্রহথেলিক। থাকিয়া যাইত; সৃষ্টি, স্থিতি, 
লয়ের কোন বিশদ ব্যাধ্যাই সম্তবপর হইত, না। এই আনন্দ 
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পাসিপীমপিশ ৯ পিন পি পাসলা লস পাস লি সিসি তব । 








লি লিপি লাস্ট বাসি পীর সস টি তি পোস্ট সি 





পা 


স্বরূপ হইতেই সৃষ্টি, স্থিতি, লয়। তিনি আনন্দঘন বা আনন্দময় 
বলিয়া! স্যন্ি, গ্কিতি, ধ্বংস; বিবর্তন আবর্তন ও পরিবর্তন; 
প্রকাশ, বিকাশ ও বিনাশ। 


“আনন্দে। ব্র্মেতিব্যজনাৎ, আনন্দাদ্ধ্যেব খম্বিমানি 
ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবস্তি আনন্দং 
প্রয্যন্তভিসংবিশন্তীতি ।”--তৈত্তিরীয়োপনিষু। 
বাস্তবিক এই দার্শনিক আলোচনা দ্বারা আমর! আমাদের 
প্রস্তাবিত. আলোচ্য বিষয় হইতে দূরে সরিয়া পড়িতেছি ; এবং 
অনেকে ইহা'ও. মনে করিবেন যে, যে জটিল ও গৃঢ় ততের 
সমাধান কোন দর্শনেই করিয়া উঠিতে পারে নাই, তাহার 
অবতারণা দ্বার বঙ্গ্যমান বিষয়ের জটিলতা ক্রমেই বাড়িয়া 
যাইতেছে । ূ 
কিন্ত যখন আমি বিবেচনা করি যে, প্রাচ্য দর্শনের মতে 
“সৌন্দর্ধ্য-তব্বের মূল এই স্থানে, তখন এই আংশিক আলোচন। 
অনিবার্য এবং আমার ধৃষ্টত1ও মার্জনীর | কবি রবীন্দ্রনাথের, 
ভাষায় বলি-_ | * | 
“তাহার আনন্দ-ধার জগতে যেতেছে বয়ে 
এস সব নর-নারী আপন হৃদয় ল'য়ে! 
সী ১] রঁ ও 
সে পুণ্য নির্বর-শ্রোতে বিশ্ব করিতেছে স্নান, 
রাখ সে অমৃত-ধার! পুরিয়। হৃদর-প্রাণ 1” 
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স্লিপার পা পান পা স্পসসসি পা পিসি ৯ পে সপ স্পিন নিপা সা সপাপিস্টিপ 


'আমরা বান্তবিকই সেই আনন্দ-ঘনের আনন্দ ধারায় 
অভিষিক্ত বলিয়া, তাহার আনন্দ-ধারার ক্ষণামাত্র পান করিতে 
সমর্থ বলিয়াই, নিত্য সৌন্দর্যের উপানক, সৌন্দর্যা-উপভোগক্ষম 
এবং সুন্দরকে কেবলই সন্ধান করিয়া ফিরি। সেই আনন্দের 
অভিব্যক্তি সৌন্দর্যে,__ অথবা! আনন্দই ্নন্দর্য্যোপভোগ । এই 
তত্বাট যে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ উপলদ্ধি করিতে পারেন" নাই 
তাহা নহে। তাহারা *[1১০ 0৮৪1 116 ৪০০৭, 1৩ 
1১5৪091__সত্য, শিব ও সুন্দরের খানে অভিনিবিষ্ট হইতে 
সকলকে উদ্বদ্ধ করিয়াছেন । এই সুত্র ক্টবলম্বন করিয়া অনেক 
মনম্বী ব্যক্তি-যাহা সত্য তাহাই শিব, এবং যাহ৷ শিব, তাহাই 
স্থন্দর বলিয়া, সৌন্দ্য্য-তত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহাদের 
মতে যাহ অসত্য-_যাহা অশিব বা অমঙ্গল-প্রসথ, তাহা কখনও 
“নুন্দর হইতে পারে ন।। 

ব্রষ্মের সতঙ্গরূপ জগতে অভিবাক্ত, এবং তাহাই জড়-বিজ্ঞানের 
আলোচ্য ও উদ্দিষ্ট ; চিৎম্বরূপ জীবগণের মনে প্রতিবিশ্থিত, স্থুতরাং 
সেটি মনোবিজ্ঞানের বিষয়ীভূত; আর, তাহার আনন্দন্বরূপ তদৃগ্ধ 
__অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের বিবেচ্য। 

“আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো 
মন্তব্যে নিদিধ্যাসিতব্যঃ ৮ 


সরস তাপ 








শ্রুতিঃ। 
বাহার! অধ্যাত্ম-ৃষ্টিসম্পন্ন নহেন তীহাদের সৌন্দধ্য-বোধ পূর্ণ 
মাত্রায় বিকশিত হইতে পারে না। 
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“সেষাভার্গবী বারুণী বিদ্য। 
পরমে ব্যোন্সি প্রতিঠিতা | 


বাস্তবিকই ললিতকলা ও সুকুমার শিল্পসমূহের উৎপত্তির আলো- 
চনা করিতে গেলেও দেখিতে পাই যে. দেবোদ্দেশ্রেই তাহাদের জন্ম; 
মন্দির-নিম্মাণে স্থাপতা, দেব-প্রতিমা-গঠনে ভাক্ষ্ধ্য, দেব-মন্দির ও 
দেব-সান্সিধ্যে আরতি-উপলক্ষে নৃত্য-কলা, দেব-লীলা স্যুটীকরণে 
'নাট্টাকল।, দেব-চিত্র চিত্রণে চিত্র-শিল্প, দেব মহিম| কীর্ভনে সঙ্গীত, 
এবং দেব-মহিম। ছন্দে গ্রস্থনে কাব্য জন্ম লাভ করিয়াছে । এ কথাটি 
'আমার মনঃকলিত নহে, বোধ হয় ইতিহাসও এ সম্বন্ধে সাঞ্ছা দান 
করিবে। প্রাচীন খক্মন্ত্রসমূহের গ্রস্থন, সাম-গান, ভারতীয়, 'মশর- 
দেনীয়, ব্যাবিলোনিরা ও গ্রাকদেরশীয় স্থাপত্য ও ভাঙ্বধ্য এবং 
সর্ববদেণীয় প্রাচীন চিত্রাি উল্লিখিত বাক্যের সমর্থন করে। 

যাহারা বিশেষজ্ঞ ও সুকুমার শিল্পের ধারাবাহিক হতিহাস 
পর্যালোচনা করিয়াছেন, তাহারা বোধ হয় এই ধারণারই নমর্থক 
অভিমত দিগ়াছেন। গ্রীক ও হিন্দুদিগের সকল সুকুমার শিল্পেরই 
এক এক জন অধিষ্ঠারী দেবতা আছেন। হিন্দুদিগের বিশ্বকর্মা 
হুইতে বীণারঞ্জিতপুস্তক-হস্তা ভারতী, এবং শ্রীকদিগের ম্নার্ডা 
হইতে অরফিয়স্‌ পর্য্স্ত নকল দেবতাই জগতে ললিতকলার প্রবর্তন 
করিয়াছেন। 


মানব-মনে সৌন্দর্যের যতটুকু ধারণা এবং মানবের হৃদয়ে 
'আনন্দ-ঘনের যতটুকু আনন্দ বিরাজমান তাহাই নানাপ্রকারে, 
৪ 


৫০ চিন্তা-লহরী 


নানা আকারে, ললিতকলা-মুখে স্থকুমার শিল্পে বিকশিত হয়,_- 
অন্তঃসৌন্দর্ধ্য বাহিরে প্রকট হয়। 

অনাবিল পৌন্দধ্যই ললিতকলার বিষয়। যাহ! মলিন, যাহ! 
পঞ্ধিল, যাহা কুৎসিত, যাহা জঘন্ত, যাহ সর্ধতোভাবে জড় ও 
পশুভাবাপন্ন, তাহা সুকুমার শিল্পে প্রতিক্তাত হয় না। যাহ 
উজ্জল, যাহা মধুর, যাহা শান্ত, যাহা পবিস্তর, যাহা আধ্যাত্মিক ও 
যাহা দিব্য তাহাই মুখ্যতঃ ললিতকলার অস্ত বিষ্ট | 

আনন্দময়ের আনন্দ বিশ্ব-সৌন্দধ্যে বিষুশিত। আর, মানব- 
হৃদয়ের আনন্দের বহিবিবকাশই সুকুমার শিল্প ও সাহিতো। 
রদ-বোধে ও ভোগেই আনন্দ; তাই আঁহাকে রস-স্বরূপ বলা 
হইয়াছে। 

রসো বৈসঃ। রসং হ্বায়ং লব্ধানন্দী ভবতি |” 

সৌন্দর্য-তত্বের এই অঙ্জরঙ্গের বিষয় আলোচন। ন। করিয়া, 
অনেক, পণ্ডিত নানাপ্রকারের সৌন্দধ্য সম্বন্ধে বিবিধমতের 
অবতারণা করিয়াছেন। কেহ বা উদ্দেশ সাধনোপযোগিতাকেই 
সৌন্দর্য্য বপিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন ;-139900 15 00110), 
কেহ ব্হুত্ধে একত্বের--01010 10 ৮৪1107-বিশ্ঙ্খলে 
শৃঙ্খলার সমাবেশকে--সৌনা্ধ্য বলিয়াছেন। কোন কোন মনম্বী, 
রমণীদেহের লাবণ্যকেই সৌন্দয্যের আদর্শ বলিয়া! কীর্তন করিতে 
কুষ্টিত হন নাই! বাগ্িগ্রবর এড্মও বার্ক ইহাদের মধ্যে 
সর্ধশ্রেষ্ঠ। আবার কোন কোন পগ্ডিতের মতে-যে যে পদার্থ 
পূর্বানুভৃত আনন্দ ও নুখপ্রদ ভাবকে উদ্রিক্ত করিতে পারে, 
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তাহাই স্থন্দর। লিও টল্টয়ের মতেও--ললিতফলানমূহের 
উদ্দেগ্ত শিল্পীর অনুভূত ভাব সমূহ নান! উপায়ে অপরে সংক্রামিত 
করা ।--70 08105710079 106591075) 0106 1789 510611611- 
০6০, (0 000675 0) 170691)5 06 10৮617161)15,111)63) ০০101]1) 
5001)05 01 (01175 88151659560 11) ৬০103, 15 01) 2001510 
০? 4১৮৮ সৌনধ্য সম্পর্কে এবংবিধ বনুমতবাদ প্রচলিত 
রহিয়াছে । প্রকৃত প্রস্তাবে, সৌন্দর্যা বস্তু বা! পদার্থের কোন 
বিশেষ একটি গুণ নহে। বহছুগুণের সমবায়ে মানব-মনে যে 
আনন্দের উদ্ভব হয়, তাহাই আমাদের রসবোধ বা সৌন্দরয্যাম্ুতৃতি, 
এবং সেই গুণসমষ্টিই বস্তৃতঃ সৌনার্ধ্য। 

এইরূপ মিশ্র পদার্থের সংজ্ঞা-নিদ্দেশের প্রয়াস ব্যর্থ। তবে, 
সংক্ষেপতঃ সৌন্দর্য্যের কতকগুলি লক্ষণের আলোচনা করা যাইতে 
পারে। 

আমাদের অলঙ্কার-শান্ত্রে নয় কি দশ প্রকার রসের "উল্লেখ 
দেখিতে পাই ; 

“শৃঙ্গারবীরবীভতসরৌদ্রহাস্যভয়ানকাঃ। 
 করুণাদ্ভুতশান্তাম্চ নবনাট্যরসাঃ স্মৃতাঃ” ॥ 


্‌ ্‌ --ইতি রত্বকোষঃ | 
আবার অন্ঠমতে -- 


“শৃঙ্গারবীরকরুণাদ্ভুতহাস্যভয়ানকাঃ | 


বীভতুসরৌত্রৌ বাৎসল্যং শান্তশ্চেতি রস! দশ” ॥ 
--ইতি নামনিধানম্‌। 
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ইহার মধ্যে সকল রসের উদ্রেকই যে ললিতকলার উদ্দেস্ত তাহা 
নহে। ইন্দিয়গ্রামের সাহায্যে বা ইন্দ্রিয়পথে সৌন্দর্য্যের অঙ্ু হুঁতি 
জন্মিলেও সমন্ত ইন্দ্রিয়ই সৌন্দধ্যান্তভূতির সহায়ক নহে। নিষ্ 
শ্রেণীর ইন্দ্রিয় দ্বারা যে রপান্ুভৃতি হয়, তাহাকে লৌনার্য্যানুতৃতি 
বলা যায় না। ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে চক্ষু ও কুর্ণ যেমন জ্ঞানলাতের 
ছ্বারম্বরূপ তেমনই আবার বিশেষভাবে পৌন্সর্মাবোধের ও সহায়ক। 
দর্শনীয় বস্ত কখনও একজনের দৃষ্টিদ্বারা ঝবিশেষ হয় না, শ্রবণীয় 
শবও কোন এক প্রাণীর শ্রবণ মাত্রেই খ্বিলুগ্ত হইয়া যায় না। 
কিন্তু, একটি স্থান ফল সর্বসাধারণের উপভোগ্য নহে, একটি 
নুখস্পর্শ সাযগ্রীও মকলের ম্পর্শনীয় নহে।: স্থৃতরাং একটি সুমিষ্ট 
ফল, বা একটি কোমল পদার্থকে কেহ সুন্দর বলিবেন না। 
নুকুমার শিল্লের সাহায্যে যে সৌন্দর্য-স্থট্টি হয়, তদ্দিষয়ে 
আলোচনা করিলে, মুখ্যতঃ এই কয়েকটি লক্ষণ দেখিতে পাই ।__ 
(3) আনন্দোৎপাদনই ললিতকলার প্রধান ফল ও উদ্দেস্ত ; 
কিন্ত পানাহারের উদ্দেশ _-বেদনা, পীড়া ও মৃত্যুকে দূরীকরণ,-_ 
'আনন্দোৎপাদন নয়। 


(২) যাহা কিছু অগ্রীতিকর তাহ! একেবারেই সুকুমার শিল্প 
হইতে বঞ্জিত হইবে। 

(৩) ললিতকলা-ুষ্ট সৌনধ্য সকলেরই উপভোগ্য। 
ব্ক্রিবিশেষের সন্তোগের জন্ত নহে। এই লক্ষণটির প্রতি দৃষ্টি 
রাধিলে (মিতকলাহুীলনই যে পরস্পরের মধ্যে সৌভাদ্য, 
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সহান্ৃতৃতি ও সামাজিকতা! উদ্রেকের প্রধান উপায় তাহা সহজেই 
হৃদয়ঙ্গম হইবে। ৃ 

অনেক লোভনীয় সামগ্রী উপভোগের জন্য পরস্পরের মধ্যে 
হিংনা ও কলহের উদ্ভব হয়; কিন্তু তাজমহলের শোভা, অজস্তার 
চিত্রাবলী দেখিয়া লক্ষ লক্ষ মানব মুগ্ধ হইয়াছে এবং হইতেছে $-- 
কালিদাসের "শকুস্তলা” বিশ্বমানবের সমক্ষে এক অপূর্ব সৌনর্য্যের 
আদর্শ ধরিয়। রাখিম়্াছে। এখানে হিংসা, ছ্বেষ ও কলহ নাই। 
তজ্জন্তই ইহাকে সামাজিক ভাবোদ্দীপনের অত্যুৎকৃষ্ট উপায় মনে 
করিতে হইবে। 

পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও মনস্থিগণ স্থৃকুমার শিল্পের আদর্শ ও লক্ষ্য 
সম্বন্ধে বু মতবাদের অবতারণা! করিয়াছেন; কিন্তু সাধারণতঃ সেই 
মতগুলিকে, দই শ্রেণীতে বিউক্ত করা যায়। (১) বাস্তবের বা বন্ধ 
তন্ত্রতার অন্থুসরণই এক শ্রেণীর লক্ষ্য ;- উনারা বাস্তবাদরশাবলম্বী 
(1২571156০). অপর শ্রেণীর উদ্দেখ--€২) ভাব-তন্বতা বা কল্পনা- 
তন্ত্রতা, সামান্ত উপায়ে স্থমহান্‌ ভাবের উদ্দীপনা । ইহার! 
কল্পনাদর্শা বলম্বী--(10811900 )। প্রঞ্তপক্ষে ইন্ছিযপথে 
বহিঞ্জগতের রণটুকু মানবাস্মায় প্রস্থত বা আকুষ্ট হইয়া! 
আনন্দোংপার্দন করিলে তাহাতেই আমাদের সৌন্দর্য্যান্ুভৃতি হয়; 
এবং সেই অন্ুসৃতির বহিঃপ্রকাশ বা মানবাত্মার সৌনার্যয-স্ষ্টিই 
কাঁলিতকলায় পরিস্ফুট। নিসর্গ-নিষ্ঠা থাকিলেও কিংবা বাস্তবের 
শমুসরণ করিতে গেলেও ললিতকলা-মুখে বাস্তব" যাহা তাহা 
কুটির উঠিতে পারে "ন্লা /কলাবিদের বা শিল্পীর আভ্যন্তরীণ 


পো্পিস্মপস্সিপপপীসপা 
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আপস সিসি 





পাস্টিসিএস সিটি লিন পরি তা 


আনন্দের "ছাপ? তাহাতে রহিয়া যাইবেই, এবং তাহা! না হইলে 
উহা! শিল্প-পদবাচ্যই নহে। যাহা কুৎসিত, কদাকার বা ঘ্বপা, 
তাহাও শিল্পীর আত্মার প্রতিভাত হইলে, তাহার কথঞ্চিৎ রূপান্তর 
ঘটয়াই থাকে,__জড়ত্ব বহু পরিমাণে বিদুরিত হইয়া! আধ্যাম্মিকতায় 
পরিণত হয়। 

কথাট। এই-প্রকৃতির যে দ্রব্য বা বন্ধ যে প্রকারের, তাহার 
মানস-প্রতিক্কতি বা প্রতিবিষ্ব সেই দ্রঝৰঁ বা বস্ত হইতে অনেক 
বিভিম্ন। সেই মানসী প্রতিকৃতি যখন শিল্পী, স্বীয় শিল্পচাতুর্ষ্য 
বাহিরে ফুটাইয়া তোলেন, তখন সেই শিল্প-স্য্ পদার্থে আর খাস্তৰ 
পদার্থে অনেক পার্থকা জন্মিয়া যায়। মানবাত্মার কটাহে, 
আনন্দের উত্তাপে, বস্ত বা পদার্থের ষে পচন-ক্রিপা সম্পন্ন হইল, 
তাহাতে তাহার অনেক স্থুলাংশ পরিতান্ত ও রূপান্তরিত হইয়া 
এক " অভিনব ও হুক রাসায়নিক দ্রব্য উৎপন্ন হইয়! থাকে। 
স্থতরাং তথা-কথিত এই বস্বতন্বতাও মুখাতঃ ভাব-তন্ত্রতা বা কল্প না- 
তন্ত্রতা। 

অপরদিকে যাহাকে আমরা ভাব-তন্ত্রতা বলিতেছি তাহাও 
স্তোভাবে 'বস্ব'-নিরপেক্ষ নহে । যতই উদ্দাম, যতই নিরঙ্কুশ 
হউক না কেন, কল্পনা! কখনই বস্তুকে” সর্বতোভাবে বর্জন, বা 
অতিক্রম করিতে পারে না। বিশেষতঃ শিল্পী-স্থষ্ট পদার্থের যখন 
জনগণের আনন্দোপ্রেকই একমাত্র উদ্দেস্ত, তখন যে স্থৃষ্টি, জনগণের 
বন্তজ্ঞানকে একেবারেই অতিন্রম করে তাহাতে আনন্দের উৎপত্তি 
কি প্রকারে সম্ভব ? 
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দেশ, কাল ও পাত্র__শিক্ষা, দীক্ষা) ও অবস্থাভেদে যে 
শিল্পের আদর্শ ও লক্ষোর প্রভেদ ও তারতমা হইবে তাহাতে আর 
বিচিত্র কি? শিল্প-কলার নিয়ম ও প্রণালী (০০1110109) বিজ্ঞানের 
ন্থদূড় ভিন্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হইলেও তাহাতে শিলীর 
স্বাধীনতা কিছুতেই খর্ব হইতে পারে না। "প্রবাসী” পত্রে 
আমাদের শিশ্পাচার্ধা, জগদিধ্যাত শ্রীযুক্ত অবনীন্ত্র নাথ ঠাকুর 
মহাশয় লিখিয়াছেন_-“আমার সহযাত্রী বন্ধ ও শিথ্যবর্গকে এই 
মন্থরোধ যে, শিল্প-শান্বের বচন ও শাস্ত্রোক্ত মুন্তি-_-লক্ষণ ও তাহার 
মান ও প্রমাণাদির বন্ধন অচ্ছেগ্য ও অলজ্ঘনীয় বলিয়। তাহারা যেন 
গ্রহণ না করেন অথবা নিজের শিল্পকর্ত্মকে শাস্ত্-প্রমাণের গপ্ডির 

ভতরে আবদ্ধ রাখিয়া স্বাধীনতার অমৃত্স্পর্শ হইতে বঞ্চিত ন! 
হইরা পড়েন। 

“উড়িতে শক্তি যতদিন না পাইয়াছি, ততদিনই নীড় ও $ভাহার 
গণ্ডি। গগ্ডির ভিতরে বসিরাই গণ্ডি পার হইবার শঞ্জি আমাদের 
লাভ করিতে হয়। তার পর একদিন বাঁধ ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া 
পড়াতেই চেষ্টার সার্থকতা সম্পূর্ণ হইয়া উঠে। এটা মনে রাগ! 
চাই যে, আগে শিল্পী ও তাহার স্থপ্টি, পরে শিল্প-শান্্ ও শান্ত্রকার। 
"শাস্ত্রের জন্য শিল্প নয়, শিল্পের জন্ট শান্তর ।” 

শিল্পাচার্য অবনীন্ত্রনাথের কথা মনে পড়িলেই বঙ্গদেশের 
মানিক ও সাপ্তাহিক পক্রসমূছে উদ্দীয়মান শিল্পী ও তাহার শিষ্য- 
প্রশিষ্যবর্গের শিল্প-চাতুর্যের যে সমালোচন! বাহির হইয়াছে ও 
হইতেছে তাহার একটু আলোচন! ম্বতঃই করিতে ইচ্ছা হ্য়। 


৫৬ চিন্তা"লহরী 


স্পস্পাস্পি স্পা! 





পাটি পাপা পাস্তা সপাসপিস্পিস্পাস্পিলাসিশ সিিসাস্পিতিী সপাসপাসিপাসপা সপস্পপাস্পস্পিস্পাসপিস্পিস্পাসিলাসপান্িপাসিপাসসাসি ০০০ সাসপিস্সিপািতাসীপাসতসপিশ ৯ 


ভারতীয় শিল্প-কলার যে নবযুগ- পরবর্তককে পাশ্চাত্য শিল্প- সমালোচক 
হাত্ভযল্‌, চেটার্ট ন্‌. ব্রাউন্‌, মিস্‌ নোবেল্-প্রমুখ মনস্থিগণ ভক্তিভরে 
আবাহন করিয়াছেন, অশ্মদ্দেণীয় 'অনেক সম্মালোচকের মতে সেই 
শিল্প-যুগই ভারতীয় শিল্প-কলার অধঃপতমের স্চনা! করিতেছে! 
আমরা মুখে যতই স্বাদেশিকতা ও জাতীয়ন্ত্রার ভান করি না কেন, 
ইহা অবিসংবাদী যে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পভ্যতার মোহ আমরা 
কিছুতেই কাটাইতে পারিতেছি না। সেই মোহের আবরণ 
আমাদের গৃহ-সঙ্জায়, বসনে ও ভূষণে, শিল্প 9 সাহিতো-_ সর্বত্রই 
পরিদৃশ্ঠমান হইবে । আমাদের রুচিই লম্পূর্ণ পাশ্চাত্যভাবাপন্ 
হইয়৷ পড়িয়াছে। তবে কি পাশ্চাত্য শিল্প ও সাহিত্যে পৌন্দর্যে।র 
আঁদশ নাই বা থাকিলেও নিম্ন স্তরের ?--আমি তাহ! বলিতেছি 
নাঁ। দেশ, কাল ও পাত্রান্ুপারে আদর্শের যে বিভিন্নতা লক্ষিত 
হইয়া থাকে তাহারই ভিতরে জাতীয়তা বা স্বাদেশিকতা । উচ্চ- 
শ্রেণীর শিল্প চিরকালই জাতীয়তার গণ্ডি উল্লজ্বন করিয়া সার্বা- 
জনীনতা ও সাব্বভৌমিকতার দিকে অগ্রপর হইতেছে ও হইবে ). 
আর, ইহাও সত্য য়ে, দেশ ও কালের সীমা অতিক্রম করিয়া 
শিল্প ও সাহিত্য যখন বিশ্বজনীন ও বিশ্বতোমুখী হইয়া উঠে তখনই 
তাহার চরম সার্থকতা । কিন্তু মানবাতআ্মা কথনও ন্বধন্্ম পরিত্যাগ 
করিয়া একেবারেই উধাও হইয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে না। 
হয়ত গীতার 
“্স্বধন্ম্নে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধন্্ম ভয়াবহঃ” 

এরই শ্লোকাংশেরও ইহাই মন্্দ। সে যাহাই হউক, ভারতের 


সৌন্দর্য -তত্ব নি 


অস্মপাসপাসিপাসপাি পাস না শিপ পিসির সপ সি স্পসিতস্পী সপ সপ সপাসরিস্পি পাস সি পাস ৯ সটাস্পি সপাসিপিস্পিশি্া 


পিপল সপাসপসপসিপিসা তিল উিপাস্দিশাপী শর্াসিত সি সিল ৯১ সি « 


জাতীয় শিল ও সাহিত্য যে লনাতন জাতীয় বিশেষস্বের উপর 
প্রতিিত, তাহাকে অতিক্রম করিয়া কখন৪ আর চরম সার্থকতা 
লাভ করিতে পারিবে না। সেই বিশেষতটুকু কি? ইহা বোধ 
হয় আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না যে, আধ্াাত্মিক তা, 
আন্তরিকতা বা অন্তমু্খীনতাই সেই বিশেষত্ব। ভারতীয় শিল্প ও 
সাহিত্য বিশেবভাঁবে কল্পনাদর্শাবলম্বী ও ভাব-তন্ব ([06811500). 

কবিবর রবীন্ত্রনাথের এই বিশেষত্ব প্রকুষ্টরূপে পরিস্মুট 
হওয়াতেই, পাশ্চাতা জগং তাহার শিরে যশের মুকুট পরাইয়া দিয়া 
তীহাকে বিশ্ব-সাহিত্যের বিরাট রাঁজ-সভায় বরণ করিয়া লইয়াছে। 
তাহার 'গীতাঞ্জলির ভাব ৪ ভাষাকে কেহ কেহ বাইবেলের, 
কেহ বা টমাস্‌ এ কেম্পিসের আধ্যান্মিক ভাব ও ভাষার সহিত 
তুলনা করিয়াছেন। কিগ্ত, বস্ত্রতঃ এ ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সাহিতোর 
অন্ুকরণে, পাশ্চাতা ভাব গ্রন্থনে, কি কবিতার বঙ্কারোৎপা্দনে, 
রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশ হয় নাই,_-তাহার আত্মপ্রকাশ ও 
আস্মোপলব্ধি সেই সনাতন ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার, সেই উপনিষৎ 
ও বৈষ্ণব-সাহিত্যের ভাব প্রকাশে। পাশ্চাত্য জগৎ তাহাতেই 
বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া, কবিত্বের “নন্দনকানন মাঝে, রগ মদনে” 
তাঁহাকে বরণ করিয়া লইয়াছেন। 


শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের অগ্ষিত চিত্রগুলির “লম্বা লম্বা, 
লতানে” আঙ্গুল, শীর্ণদেহ-যষ্টি প্রন্থতির গ্রতি কতই ব্যঙ্গোক্তি ও 
বিদ্রপবাণ বধিত হইয়াছে; কিন্তু, তাহার চিত্রিত “অস্বাভাবিক' বা 
অবাস্তব চিত্রগুলির মুখমণ্ডল ও নয়নযুগল থে অপাথিব সুষমা ও 


৫৮ চিন্তা-লহরী 





পোদ পারস্পারিক পি 


আধাাস্মিকতায মগ্ডিত, তাহাই শিল্পির বিশেষত্ব এবং তাহাই এই 
সকল অদ্বাভাবিক ও অবাস্তব পত্তন ভূমিতে (3501879800+4) 
ফুটিয়া উঠিয়্াছে। এই বিশেষত্বটুকুই হাভেল্‌ ও চেটার্টনের স্তায় 
বিশেষজ্ঞগণের নিকটে আদরণীয়রূপে গণ্য ছুইয়াছে। সে দিন 
বহুদূরে নয়,--যে দিন, আবার পাশ্চাত্য শিক্প-কলা-বিদ্গণও এই 
ভারত-শিল্পীর কণ্ঠে সাগ্রহে জগৎ-শিল্প-দর্খীর বরমাল্য গ্রাদান 
করিবেন । 

দেখা যাইতেছে যে, আমাদের ধারণা ওস্বৃতির সুবিধার জন্া 
আমরা যত প্রকার শ্রেণীবিভাগই করি না কেন, প্রকৃত প্রস্তাবে 
কোন একটি বিভাগ বা শ্রেণী অপর শ্রেণী ও বিভাগ-নিরপেক্ষ 
নহে। বিশ্বের সমস্তই এক সুজ্রে গ্রথিত এবং বিশ্ব-যন্ত্র সমগ্রই 
একই সময়ে স্পন্দিত হইয়া ক্রিয়া! করিতেছে। শিল্পে বাস্তবাদরশানু- 
গামী ও কল্পনা-দর্শীন্ুদারীর মধ্যে বিভেদ অতি সামান্তই। 


শিব-তন্তোক্ত চতুঃষষ্টি কলার কথা ছাড়িয়া দিয়া, ( বল! বাহুল্য 
যে শয্যারচনা হইতে আরম্ভ করিয়। দৈনন্দিন জীবনের প্রা সকল 
কর্ম্মই এই চৌষট্টি কলার, অন্তভূতি), আমরা যদি প্রধান প্রধান 
ললিতকলাঁসমূৃহের আলোচনা করি, তাহাতেও মানব-মনের 
মুক্তিমার্গে উড্ডয়নের ইতি২।সই দেখিতে পাইব। অটৈতন্, 
জড়ভাব হইতে ক্রমশঃ চৈতন্তে উপনীত হইলেই আত্মোপলন্ধি ব 
মুক্তি । শিল্প-কলাদমূহেই, জড়ের উপ চৈতন্তের, দেহের উপর 
দেহীর প্রভাব ও বিজয়-বার্তা ঘোষণা করে। এইখানেই জড় 
পদার্থকে মানব আত্ম! আত্মানুরূপ কারয়া তোলে। কথাটা আর 


সৌন্দরয্য-তত্ব ৫৯ 


৯ পোস্ট পিসি সি স্পা সত সপ সি পোস্ট 


একটু পরিষ্কার করিয়া বলিলে বলিতে হয় যে, জড়-পদার্থনিচয়কে 
মানবাত্মার ব্যবহার 'ও উপভোগের উপষোগী করিয়া তোলাই 
শিল্পীর কার্য । শিলেই, জড় চৈতন্তের ভূতা, ও চৈতন্য জড়ের 
প্রভৃ। | 
ললিতকলার মধো স্থাপত্যের স্থান সর্বনিম্ন । ইহাতে জড়- 
পদার্থেরই আবগ্তকতা অধিক। আর, স্থপতির যে ভাৰ স্থাপতা 
প্রকাশ করিতে চাহে তাহা অতি অসম্পূর্ণ বূপেই পরিস্ফুট হয়। 

ভাস্কর্যের স্থান তদুর্ধে | মন্্র ও ধাতুর সাহাযো মাধ্যাজ্সিক 
ভাব তত স্ুষ্পষ্ট পরিবাক্ত করা যায় না। 

চিত্রকলা আধ্যাম্সিকতায় স্থাপত্যও ভাঙ্বর্মযোর অনেক 
উর্ধে। ভাস্কর্যা 9 স্থাপতা সর্বথা জড়-পদার্থের সাহাযোই 
আত্মপ্রকাশ করিতে চাহে; কিন্তু চিত্র-শিল্পে জড়পদার্ঘের দৈর্থা, 
প্রস্থ ও বেধ__এই তিনের একটি গুণকে পরিহার করিয়া,__অর্থাৎ 
কেবল সমতল ক্ষেত্রেই আত্মপ্রকাশ করে । " 

তথাপি চিত্র-শিল্প, সঙ্গীতের ন্যায় আধ্যাত্মিক নহে। তাল, মান, 
লর ও স্বর সহযোগে আত্মার বিভিন্ন অবস্থা প্রকাশ করাই সঙ্গীতের 
কার্ধ্য। ইহাতে জড়ের সাহায্য অতি সামান্য । 

তদৃদ্ধে কবিত্ব-ললিতকলানিচয়ের শিরোভূষণ। ভাষার 
সাহায্যে অধ্যাত্মজগতের সকল রস-সম্পৎ বিশ্বসমক্ষে উপস্থিত 
করাই কবিত্বের লক্ষ ও কার্ধয। আমি এস্বলে কবিত্বের সংজ্ঞা- 
নির্দেশ করার বৃথ! প্রয়াসে সাহলী নই। আনন্দোৎগাদনই 
কবিতার লক্ষ্য । ভাষা, বাক্য, ছন্দ ইত্যাদি সেই লক্ষ্য সাধনের 





৬৩ চিন্তা-লহরী 


লাস্ট সপ শেপ ০০৯ পারি এত 0৯ লী পিপাসা তলা পাস ৯ সমিতির তনসিপাস্সিরসিশ্রাসপাসিপস্টি 


উপায় মাত্র, এবং ছন্দ ব্যতিরেকেও যে কবিতা হইতে 
পারে তাহা সকলেই স্বীকার করেন। কারণ, আনন্দো- 
দ্রোকেই-_কাব্যকলার চরিতার্থতা। জঙ্খান্‌ দার্শনিক হেগেলের 
মতে কাব্য-কলার চরমোৎকর্ষ নাট্যকল্লায় (1707417861০ 
৮০৪৫০তে )। এই মত কতদূর সমীচীন ত্ৰাহা কবি ও কাব্যা- 
মোদী ব্যক্তিগণ বিবেচনা করিবেন। তীহান্ি মতে কাব্য-কলার 
স্থাপতা, ভাস্কর্য ও চিত্রের যুগ মহাকাব্যে 61:1/0এ)। ইহাই 
কবিত্বের শৈশব। ইহাতে শাব্িকতা, ক্জলঙ্কীর, বিশ্বপস্থচক 
চিত্রের সমাবেশ বেশী,__শিশুর কল্পনার স্তায়। আর সঙ্গীত-কলার 
ধুগ__গীতিকাব্যে। নাট্যা-কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ববাদিসম্মত হউক 
ব। না-ই হউক্‌, ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, সভ্যতা-বিকাশের 
সঙ্গে সঙ্গে মহাকাব্যের তিরোধান ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। 
আজকাল আর কেহ 01200 12015এর- ম্হাকাবোর - 
উৎপন্তির আশা করিতে পারেন না। কবিকুলচুড়ামণি কালি- 
দাসের কাব্যকলার বিষয় আলোচনা করিলে যেন হেগেলের 
মতই সমধিত হয়। “রঘুবংশ ও “কুমার সম্ভব”, “মেঘদূত, ও 
“খতু-সংহার” 'বিক্রমোর্বশী, ও শিকুস্তলা”র বিষয় চিন্তা করিলে 
-সকলে দ্ার্শনিকপ্রবরের মতই সমর্থন করিবেন। “শকুন্তলা? 
ষে কাব্যজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ব তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও কবিগণও 
সমর্থন করিয়াছেন । কালিদাস মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, গীতিকাব্য 
ও নাট্যকাব্য রচনা! করিয়াছেন। কবিত্বের ইতিহাসের সর্বধুগই 
তাহার কাব্যে স্কুটাককৃত। তাহার কাব্যাবলীর মধ্যে “শকুস্তলা”র 
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সপ তিল টাল সপ্ত 





পিসি সপসপসলী 





শাসিপসপিস্পলা সপস্পসিপি স্পা স্পস্ট সপ 


শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদী, এবং তাহার রচনাসমূহ আলোচন! করিলে 
হেগেলের মতই সমধিত হয়। 

মানবজীবনেও স্থচনা হইতে শেষ পর্য্যন্ত, জন্ম হইতে মৃত্যু 
পর্যন্ত, যেমন সমাজ ও জাতির ইতিহাস পরিবাক্ত হয়,__ অর্থাৎ 
জীব-জগতের ক্রম-বিকাশের বিভিন্ন স্তরগুলি প্রকাশিত হইয়া 
পড়ে--একজন কবির কাব্য-জীবনেও সেই প্রকার কাব্-কলার 
বিবর্তনের সোপানশ্রেণী দেখিতে পাই । 

গ্রাকৃতির অন্গুমরণ বা অন্ুকরণই ললিতকলার কার্যয নহে। 
অভিনব সৌন্দর্যা-্থষ্টিই তাহার লক্ষ্য । অনুকরণ বা অন্ুচিকীর্ষ! 
উপায় হইতে পারে; কিন্তু তাহাই উদ্দেশ্ত নহে। নিসর্গ-নিষ্ঠা 
একেবারে অন্থকরণ নহে। এস্থলে একজন পাশ্চাত্য দাশনিকের 
মত আপনাদিগকে উপহার দিতেছি ;--10185 155] %/101700 
[176 1681 1905 1167 000101)6 1621 ৮1011010606 10681 
19005 13011506200, 1300) 17650 10 01110) 00 1011) 
11915 211 (0 61002171060 21119006,. 11) 01)15 ৮2১ 01)৩ 
0০50 ৮/০1] 1087 0 ৪01)16৮60. 11105 ০০৪০6) 15 217 
813501916 1069. 20 1706 ৪. 21675 200) ০6117192050 
1)80976.৮ বাস্তব ছাড়িয়া কেবল কল্পনার আশ্রয় লইলে, ঠিক 
জীবনটি পাওয়া যাইবে না। উভয়ের সম্মিলন আবশ্তক, এততৃভয় 
একত্র হইলেই যথার্থ বিশ্বসৌন্দর্ধ্য সৃষ্ট হয়। অপূর্ণ ও সীমাবদ্ধ 
প্রকৃতিচিত্রই সৌন্দর্য নহে; সৌন্দর্য্য দেই অমম্পৃক্ত ও নির্ষিবকল্প 
ভাব। 


৬২ চিন্তা-লহরী 


পাটি আপ্পষপি্প্পস্মি সবি পাস্মিপাস্মপপপপাস্মিাসসিপাসচি পপি পোপানসপসি পসসিপি নত অ্পাসিপাসিসপসপানপিপিসপিসি শপ, 


প্রকৃতিতে যাহা সুন্দর বলিয়া গণ্য হয় না, শিল্পকলার সাহায্যে 
তাহাও শ্রন্দররূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে । পৰ্বতের সানুদেশস্থ 
বন্ধুর উপলথণ্ড পর্বতারোহীর পক্ষে পীড়াদায়ক ; লতাগুল্স- 
পাদপাদি বিরহিত প্রান্তর-দৃশ্ত কখনও দর্শকের প্রীতিকর নহে ; 
কিন্ত চিত্রে পার্্তীয় দৃম্ত ও প্রান্তরের ছবি কতই মনোমদ ! 
ইহার কারণ-__শিল্প-কলা হইতে সমস্ত গীল্কা, বেদনা ও ক্লেশের 
স্থৃতি বিলুপ্ত ও তিরোহিত হইয়া যায়। আব্ব ইহাও স্মরণ রাখিতে 
হইবে যে, শিল্প-স্থ্টি সৌন্দর্য্যের প্রধান উপাদান--শিল্পীর 
আত্মার আনন্দ ও মহাভাব। 

এতছুপলক্ষে একটি গল্প মনে পড়িতেছে, । বিশ্রুতকীন্তি চিত্র- 
শিল্পী “গুইদেঠকে কোন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, 
তিনি যে আদর্শে তাহার অশেষ লাবণ্যময়ী মুস্তিগুলি অঙ্কিত 
করিয়াছেন, তিনি সেই আদর্শ দেখাইতে পারেন কি না। ওইদো 
তৎক্ষণাৎ তাহার এক দীর্ঘবপু কদাকাঁর ভৃত্যকে ডাঁকিলেন এবং 
তাহাকে দেখাইয়া বলিঞ্ণ_-এই আমার আদর্শ 1 ভদ্রলোক ত. 
একেবারেই বিশ্মিত ও স্তম্ভিত ! গুইদে! তখন বলিলেন, “মহাশয়, 
দৌন্দর্ধ্য মানবাত্মা-সম্ভৃত ; স্থতরাং বাহ্যাদর্শ যাহাই হউক, তাহা 
অবলম্বন করিয়াই সৌন্দর্য্য স্থ্ হইতে পারে। যে ছবিগুলি 
আঁকি, সেগুলি আমার মানসী-প্রতিমা মাত্র। 

যাহার হৃদয়ে সেই ভমাননেের কিরদংশও অবভাসিত হইয়াছে, 
তিনিই এই জড়-প্রকৃতির প্রত্যেক অংশে নৌন্দর্যয ও শোভা 
দেখিতে পাইবেন ; আর যে স্থলে নে আনন্দের কণামাত্রও উপচিত 
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হয় নাই, সে স্থলে লৌন্দর্ধ্যাহভূতি ও নাই। অসভ্য ও বর্ষার 
জাতিদিগের মধ্যে শোভান্ুভাবকতা ও শিল্পকলান্থশীলনের বড় 
একট। লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদ্ধারা সৌন্দর্যের 
“মাধ্যাত্মিক স্বরূপ”ই প্রকাশিত হইতেছে। 5 
স্থমভা জাতির পক্ষেই সম্ভব। 
আমি যে “সত্যং শিবং সুন্দরম্” বাক্যদ্ার প্রবন্ধের অবতারণা 
করিয়াছি, মনীষী কুজে'র গ্রস্থেও সেই ধ্বনি উচ্চারিত হইয়াছে ;-- 
£[116 0199) 0) 0০০০ 2100 016 069001001 816 10010911015 
০1076 11710101656. ৬৮156 0761) 09 ৬৪ 16911) 10৮০ 11) 
(10010) 10620158110 ৮109৪ 7 ৬৬০ 1056 016 11711106 
[11175612006 10৮60 076 110110105 5910562106 1১ 
1010061) 10091 006 109৬6 ০01 165 0017)57, আত্য, শিব 
ও সুন্দর এই অনস্তেরই বিভিন্ন প্রকৃতি মাত্র) সত্য শিব 
ও সুন্দরকে ভাল বাসিয়া, আমরা এই অনন্তকেই ভাল্রাদির়া 
থাকি। বিভিন্ন ভাবের ভালবানার অভ্যন্তরে মেই অসীমের প্রতি 
প্রেমই গ্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। 


ভেপল সস 


ট শোকতাপ্মর, দুঃখবনুপ মানব-প্রাণে সোন্দর্ষা-পিপানা 
কন সুষ্ঠত হইল, কেন জীবনের এই ভীষণ সংগ্রামের মধো 
সংঞ্রাদোপধোগী নানাবিধ উপকরণ পরিহাগ করিয়া, মানবায। 
সোন্দধা ও শোভার উপাঘনায় নিরত বতিরাছে। কেনই বা মানব 
হনয়ে ₹পিতকলান্রক্তি উদ্বোধিতা হইল ? এই মমস্থ অত্াস্ত 
হটিল দার্শীনক প্রশ্ন হইলে সকলেই ইঠার মনাধানে সততক । 
আমর পদার্প, কার্য এ ভাব শিশেষকে নিন্বর এই বিশেমুণ 
বিশেধিত করি কিট দৌন্দ্ধ্য কি পদাগের গুণ 1 দৈর্ঘা, বিস্তার, 
বেধ, *ৈ হোত গুরুত্ব লঘৃতা ইত বেষন পদার্থের গুণ 
জ্ঞত হয়, সৌন্দর্যা9 কি তজপ একটি গুণ? বি তাহাই 
হইবে, তবে হুন্দরে ও কুৎসিতে পার্থক্য কোথার ? অথবা কোন 
গুণের জাধিকা, কি অল্পতা, সামা ও নৈধমাই কি সৌন্দর্য? 
তাহা নয়। কখনও অতি দীর্ঘ পদার্থ ৪ সুন্দর বলিগ। প্রতী 
হয়। কখনও নাতিদীর্ঘ পদার্ঘও সুন্দর বলিয়া ভি 
হইতে পারে। তাহা হইলে দেখা বাইতেছে যে, আমর যাহাকে 
সৌন্দর্য্য কি শোভা বলি, তাহ! পদার্থের কোন একটি গুণ নহে, 
'অবস্থা বিশেষে কোন কোন গুণের সমবায়ে, মানব হৃদয়ে, যে 
"পদার্থ চিত্ত রঞ্জিনী বৃত্তির তৃপ্তি সাধন করিতে পারে, তাহাকেই 


€ 
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নন্দর বলি। শোভন সামগ্রী সমূহের মধ্যে কোনো সাধারণ 
চিহ্ন কি বিশেষত্ব অন্বেষণ করিলে, আমরা কিছুই পাই না । 
সমস্ত শোভা ও সৌন্দধ্যের সাধারণ সম্মিলন ক্ষেত্র মানব-হৃদয়। 
অর্থাৎ যে সমস্ত পদার্থ একই প্রকারে মামবের চিত্ব-রঞ্ধিনী বৃত্তি 
সমূহের পরিতৃপ্তি সাধন করিতে পারে, তাহাই সুন্দর । 

ললিতকলার কয়েকটি বিশেষত্ব আছ্চে। একটি এই বে, ইহ! 
কেবল চিন্ত রঞ্জিনী বা হলাদিনী-বৃত্তি নি্য়কেই সন্বোধিতা করে, 
আনন্দোৎপাদনই ইহার মুখ্য উদ্দেহ্া। ,বাহাতে ভূমানন্দ লাভ 
কর! যায়, তাহাকেই ললিতকলার চরমোদৈশ্ত বলিয়া কেহ কেহ 
নির্দেশ করিয়াছেন। দ্বিতীয়_ইহাত্তে নিরানন্দ, অশান্তি ও 
উপদ্রবের নাম গন্ধ থাকিবে না। তৃতীয়-_ইহার উপভোগ ব্যক্তি- 
বিশেষ কি শ্রেণীবিশেষে নিবদ্ধ নহে, অর্থাৎ ইহা মানব. সাধারণের. 
উপভোগ্য । বালারুণের বিশ্ব-বিমোহন রূপ, অস্তাচলগামী 
স্থধ্যের মাধুর্য, চন্দ্রমার অমল ধবল ব্য্যোত্্নারাশি, নক্ষত্রখচিত 
নীলাকাশের মোহন ছবি, উত্তাল তরঙ্গমালা সমাকুল সাগরের 
বিশালতা প্রভৃতি প্রত্যেক চক্ষুম্মান্‌ ব্যক্তিরহ উপভোগ্য । উহা 
প্রত্যেক নরনারীরই জাতি, ধশ্ম, অবস্থা নির্ধেশেষে উপভোগের 
সামগ্রী । 

বিহগের কাকলি, কিন্নর-কঞ গায়ক গায়িকার সংগীত লঙ্রী, 
বন্তরাদি নিঃস্থত মধুর ধ্বনি, জগৎবাসী প্রত্যেকেরই আনন্দোৎপাদন 
করে। বীণাপাণির বর-পুত্র কালীদাসের অমর লেখনী বিনি£স্থত 
কবিতা-লহরী, সেক্ষগীয়রের কবিতা মাধুধ্য, ও অন্তান্ত কবিকুলের- 


সৌন্দধ্য ও তাহার প্রকৃতি ৬৭ 


০ পীপাপিসি ই স্পীতশ পা পস্পিস্পিশীসাস্পিস্পস্পসিসিতপা স্পা স্পা পিসি - ২২৩ প্টাি্শি সি তি সিসি ও উপস্পিপািত তলা আনত শিপ 


বীণার ঝঙ্কার, সকল সময়ে সব্বদেশে সকলেরই টি করে। 
রেফেল্‌্, মাইকেল্‌ এঞ্জেলো, টিসিয়ান্‌, রবিবন্মার চিজ সকলেরই 
নরনাভিরাম। সৌন্দর্যের ও ললিতকলার এই সার্বজনীনত 
ও বিশ্বব্যাপিত। ভইতেই, অনেকে ধন্মীন্ুশীলন ও ললিতকলাৰ 
অনুশীলন একই শ্রেণীতে সন্গিবিষ্ট করিয়াছেন। মহাত্বা রস্কিন্‌ 
ললিতকর্লাকে ধর্মের অঙ্গীভূত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার 
মতে পৌন্দর্যোর আদশ সেই রাজার রাজা, অসীম ব্রদ্ধাণ্ডের 
অধীশ্বর অনস্ত শোভা ও শ্বর্যযশালা, অমিত গ্রতাপশালী বিশ্বেশ্বর । 
অথাৎ তাহার বহুত্বে একত্ব, অনাগ্ভনস্ত ও প্রশান্ত ভাব, পবিত্রতা, 
শৃঙ্খলা প্রভৃতিই সোন্দয্যের নিদান। নুতরাং যাহাতে স্থার্থ- 
পরত, নীচতা, হিংসা, ছ্বেষ 'ও ভেদ-বুদ্ধির গন্ধ থাকিবে, তাহ! 
ললিত-কলার অন্তনিবি্ই নহে । স্ুখাগ্য আহার করিলে, সুপেয় 
পান করিলে, সৌরভ দ্রাত হইলে যে প্রকারের আনন্দ হয়, এ 
আনন্দ তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন । সুখাগ্ত একজনে আহার 
করিলে, সুপেয় একজনে পান করিলে এবং সৌর কয়েক জনে 
গ্রহণ করিলেই তাহা নিঃশেষ হয়। কিন্তু প্রতিষ্ঠা অবধি, আগ্রা 
সুরমা তাজমহলের শোভা কত লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ এও মনকে 
বিন্বয়ে আপ্লভ করিয়াছে! যাহা উপভোগেই নিঃশেষিত হয়, 
তাহা সুন্দর বলিয়া অভিছিত হইতে পারে না। তাহাতে যে 
সুখোৎপাদন করে তাহা নীচ ইন্্িয়-স্থখ | ইন্ত্িয়-গ্রাম কিয়ৎ 
পরিমাণে অতিক্রম করিয়া, আধ্যাস্মিক রাজ্যে গমন না করিলে 
প্রকৃত সৌন্দ্যের উপভোগ হয় না। 


০০ শা সপ ভিসি পানি সা সী সিল ১ ৩ প৯ শা 


৬৮ চিন্তা-লহরী 


কবিতা, চিত্র, সঙ্গীত ও স্থাপত্য গ্রড়তি চক্ষু ও কর্ণের তৃপ্তি 
সাধন করে বটে, কিন্ধ ইন্্রিয়-পরিতৃপ্তিই ইচ্ছার মুখ্য উদ্দেশ্টা নয়। 
ভাবযোগে, চিত্তরঞ্জিনী-বৃন্তিকে জাগাইয়া গমানন্দোৎপাদনই ইহার 
কার্য; একটি তারে সংঘাত করিলে যদি পহস্্ সহশ্র তার বাজিয়া 
উঠে, একটি সামান্য চিহ্ন দ্বারা যদি অযুত ভাবে হ্ৃদ্‌ক্ষেত্র আন্দো- 
লিত হর, তবেই বুঝিব যে, ইন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধ রাজোর সীমা 
অতিক্রম করিয়াছি। অনেকে যাহা প্রয়োজনীয়,_যাহা বাবহার্া, 
যাহা! উপযুক্ত, তাহাকেই সুন্দর বলিয়া থাকেন, কিন্তু সৌন্দর্য্য 
কেবল ব্যবহারোপযোগিতায় নিবন্ধ নহে। : যাহাতে নিশ্মীল আনন্দ, 
অশেষ বিস্ময় ও সময়ে সময়ে হাস্থের উদ্রেক করে, তাহাই ল্লিত- 
কলার বিষয়ীভৃত। বাহ! নীচ, যাহা ক্ষুন্, যাহা 'অপবিত্র ও যাহা 
দ্বণা, তাহা সমস্তই সৌন্দর্যের গ্রতিষেধক। একটি সামান্য অঙ্রীল 
শব্দ প্রয়োগ দ্বারা অনেক সুললিত কাবোর লৌন্দ্যের হানি 
হইয়াছে। সামান্ত একটি অশাস্তিকর ও বিরক্তিজনক রেখা দ্বারা 
অনেক স্থ্যত্ব-চিত্রিত চিত্রের শোভা নষ্ট হইয়াছে । ফাহা নীচ, 
যাহা মলিন, যাহা অপবিত্র, যাহা কলুষিত ও যাহ। ক্ষুদ্র, তাহার 
সংশ্রবে ও সংস্পর্শে ললিত-কলার উদ্দেশ্তীভূত সৌনদর্যা বিলুপ্ত 
হয়। সৌন্দর্য্যের অথগুনীয়তা, বিশ্বজনীনতা ও পবিভ্রতাই 
তাহার বিশেষত্ব । যাহাতে নীচ কামনা, নীচ ভাব ও ইন্দ্রিয়- 
স্খানুরক্তিকে জাগাইয়! দেয়, তাহা কদাপি সুন্দর নহে। তবে 
“নুর শবখটি বহু অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। 

স্ন্দর অর, সুন্দর গন্ধ, স্রন্দর ব্যবহার ও ুন্দর চরিত্র প্রভৃতি 


সৌন্দর্য্য ও তাহার প্রকৃতি ৬৯ 
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বাক্য প্রারশঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । কিন্তু এ সমস্ত স্থলে “সুন্দর? 
শব্দের অপপ্রয়োগই দেখিতে পাই। সৌন্দর্যের স্বরূপ বিশ্লেষণে 
অনেকে অনেক প্রকারের মতের অবতারণা করিয়াছেন। কেহ 
কেহ মস্থণতা, কোমলতা প্রস্তভি যে সমস্ত গুণে শ্াঘুসমূহের 
শৈথিল্য উৎপাদন করে, তাহাকেই সৌন্দর্য্যের বিশেষ লক্ষণ বলির 
নি্দেশ করিয়াছেন, আবার কেহ মানব-হধদরের দয়া, মায়া, স্নেহ 
প্রভৃতিতে উদ্বোধিত করিবার শক্তিকেই সৌন্দধ্য বলিয়াছেন। 
প্রকৃত প্রস্তাবে সৌন্দর্যের আদরের বিষয় চিন্তা না করিয়া, 
শৌন্দধ্যের স্বরূপ নির্দেশ করা যার না। 

সৌন্দর্য্য ও শোভার বিষয় চিন্তা করিলেই, যাহাতে বিশ্মহব ও 
হাশ্ত রসের উদ্রেক করে, তাহা মনে পড়ে । সৌন্দর্যোর সে সমস্ত 
লক্ষণের কথা পুর্বে বলা হইয়াছে; বিস্মর হাস্তোদ্রেককারী 
পদার্থেও সেই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হয়। “আনন্দরূপং বলিয়া ধীহাকে 
বর্ণনা করা হইয়াছে, তিনিই এই অখিল ত্রদ্ষাণ্ডের সৌন্দর্যের 
আদরশ, তাহাকে ছাড়া কোন সৌন্দর্্যই নাই। যাহা কিছু 
শোভা ও সৌন্দর্্যশালী, সকলই তাহার সেই অনন্ত রূপের সামান্য 
অভিবাক্তি। তুঙ্গগিরি শৃঙ্গের উচ্চতায়, সরিৎপতির বিশালতার, 
যেঘের গর্জনে, বাদুর নিশ্বনে, কোকিলের কুজনে, চপলার চমকে, 
ফুল্ল কৌমুদীর হাস্তে, কুসুমের সুগন্ধে, কামিনীর কমনীয়তায়, 
কবির কবিতায়, চিন্রকরের চিত্রে ও গায়কের স্থকে, সর্বত্রই 
সেই আদশ-সৌন্দধ্যের সামান্য প্রকাশ। হে শোভান্গুরক্ত মানব! 
একবার সেই আদর্শ-সৌন্দর্য্যের কথা ভাব-_বিশ্বময় সৌন্দর্য্য 





সি পিপিপি সত আল ৯ 


৭০ চিন্তা-লহরা 


পাশ পাস পোস্ট লা পশলা" ০ পপ, পা পপর পাত পা পাপা এলাম পাস 





পাস 1৮ 


পিট পাইবে! কবি সৌনর্যের এই আদর্শ লইয়াই 
গাহিয়াছেন £-_ 

'তৰ প্রেমে কুনম হাসে, 

তব প্রেমে চাদ বিকাশে, 

প্রেম চাপি তব, উ্া নব নব, 

প্রেমে নিমগন নিখিল নীরঙ্জ । 


জলে, স্থলে, গগন তলে, 

তব সুধা বাণী সতত উঝে, 
শুনিয়া পরাণ শাস্তি না মানে, 
ছুটে যেতে চায় অনস্তেরি পানে। 





অনু 


স.-১০৯ ০৯ 


প্রথম প্রস্তাব 


শাাপটিটিহ তা 


জীবন এমন ভ্রম আগে কে জানিত রে? 

হয়ে এত লালায়িত কে ইহা যাচিত রে? 

সখ কি জীকিতমানে ? কিবা অথনির্ববাণে 

কা'হতে জনমিল জগতের “যাতনা” ? 

হেমচন্্র। 
মানব- প্রতিভার প্রথম বিকাশ হইতেই, মানব-হদয়ে প্রজ্ঞার 

-নবোদয় হইতেই, একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া আমিতেছে ; একটি 
গ্রভেলিকা--সমাধানের আকাঙ্ষা বিদ্যমান রহিয়াছে । €স প্রশ্ন 
ও প্রভেলিকাটি এই £-_স্থুখ কি? জীবন যদি হঃখময়ই হয় তবে 
এ অস্বাভাবিক ও নিষ্ঠুর জিজীবিষা কেন? জীবনের গ্রত্যেক 
কার্যে অবিরাম স্তথান্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু “স্থখের' 
প্রকৃত সংজ্ঞা অগ্তাপি নির্ণীত হইল না। প্রাণের গভীরতম 
প্রদেশে ও সুখের স্বরূপ অন্বেষণ করিতেছি, কিন্তু কদাপি তাহা 
-নির্ণীত হইতেছে না। এই প্রহেলিকার সমাধানকল্পেই দর্শনশাহ্র 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছে; অথবা সুধীবর্গের সখের ম্বরূপ নির্ণয়ের 
“চেষ্টাই দশনশাস্ত্রবূপে জগতে প্রচারিত হইয়াছে। 


৭২ চিন্তা-লহরী 


সিন পাস্পি সিিশাস্পিসপিস্পিস্পাস্পাস্পাস্পাস্পিস্পাস্প সপান্পাস্পা পান্পা » পাসলাসপাপপাসপিস্পা াস্পিশপস্পাসা শা পান উপপীস্পিসপসিপাসপাসিপসিপাস্প তত তা ১ পতিত তপাশি তত? 


ডি ধন্মমতগুলিও অনেক পরিমাণে হা প্রশ্ন ও ইহার 
সংশ্লিষ্ট কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর প্রদানে নিয়োজিত। সে প্রশ্নগুলি 
এই--গিভ কি? অশুভই বা কি?” এই শুভাশুভের অথবা 
শুভাশুভবিশিষ্ট জগতের উৎপদ্থি কোথায়? আমরা এই সথন্ত 
গতার দাশনিক তত্বের আলোচনা করিব না। সাধারণ ভাবে 
“হথ কি? এই প্রশ্নের আলোচনা করাই বর্তমান প্রবন্ধের 
উদ্দেষ্টা। কোন কোন মনন্তত্ববির্‌ বলেন ফে। জীবনের প্রারস্তেই 
আমর] হর্ষ ও বিষাদ অগ্থুভব করি, এই হর্ষ ও বিষাদ এত মৌলিক 
খে, ইভাকে কোন 'পরকারে নরজ্কত করা অসম্ভব । শিশুর হয 
£ বিষাদ সকলে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। শিশুর ছোট ও কোমল 
হ।তখথানি বিক্ষেপ করিয়া তাহার হর্ষ জন্মিতেছে, স্বতরাং ক্রমে 
সই হস্তবিক্ষেপ স্থখজনক বলিয়া অনুভূত হইয়া তাহার পুনরাবৃত্তি 
করিতে আকাঙ্ণ জন্মিতেছে। এই মৌলিক হর্ষোৎপাদন ও 
বিঘাদাপনয়ন-আকাজ্জাই ক্রমে প্রবল! ইচ্ছাশক্তিতে পরিণত হয়। 
আর স্থখকি? যাহাতে হর্ষের উৎপত্তি হয়, ত্যহাই স্বথকর 'এবং 
যাহাতে বিষাদ আনয়ন করে তাহাই দুঃখজনক । আবার কে 
কেহ বলিতেছেন, জীবনের মূলে কেবল কতকগুলি বাদনা, তৃষ্ণা 
ও আকাক্ষা। ইহার সমস্তগুণপিই অভাব-জন্ত । ক্ষুংপিপাস! 
শারীত্রিক অভাব হইতে সমুদভূত, মানসিক বাসনা ও তৃষ্জার আদিম 
ইতিহাসও মেই। ক্ষুৎপিপাসাতুর শিশুর ক্রন্দনে বে বিষাদের 
অভিব্যক্তি দেখিতে পাই, তাহাও অভাব-জন্ত, আর সেই ক্ষ 
পিপাসা দূর হইলে শিশুর বদন-কমলে যে হাস্তের সঞ্চার দেখা যায়, 


স্থখ ৭৩ 


তু 
৩১ স্পসাস্পিস্পাসপিস্পসপিসপিস্পিস্পা পি পাস্পাসিপা উপাস্টিপা্িত উপাস্পিশ্পি। সি পাস্িপাটিল সি পসাস্টী সিং উর সসিপীপপাসটিাসি পস্পাি পাস পিতা সপসিসিস্িপািণা সপ পি ছাপা পি সপিাসপিসপিসপা পি তা তত এত ৩ 


তাহাই হর্ষস্ছচক। অভাব দূরীভূত হইলেই হর্ষের সমাগম হয়। 
স্ৃতরাং জগতে অভাব-বোধই মৌলিক ও পর্কৃত। এই অভাবের 
মোচনই স্থখ। বাসনা, তৃষা) ও আকাজ্ষ! দূরীভূত করিতে 
পারিলেই স্থুখের উদয় হয়। ভারতবর্ষের সাংথাদশন ও অন্তান্ত 
বৌদ্ধ-দুর্শন, এই শেষোক্ত মতের সমীচীনতা প্রতিপন্ন করিতে 
প্রয়াসী। ইঘুরোপেও জন্মাণ-পাণ্ত হাটমেন্‌ ও সোপেন হায়ার 
প্রভৃতি এই মতাবলম্বী। 
জীবিত থাকার বাসনার গ্যার তীব্রতরা আর কিছুই নাই। 
স্তরাং এই বাসন! দূর'ছুও না হইলে গ্র্কৃত সখের উদয় হয় না। 
বৌদ্ধধন্ম ও বৌদ্ধ-নীতি, সংপূর্ণবূপে এই তৃষ্ণা, বাদনা ৪ আকাঙ্ষা 
দূর করিবার উপায় উদ্ভাবনে শিয়োজিত। কিন্তু বাসনা ফুরায় শা, 
জিজীবিষার৪ শেষ নাই। ছুঃখের অত্যন্ত-নিবৃন্তি সুখ হইতে 
পারে, ছঃখ বাসনামূলক হহতে পারে, কিন্তু সুখান্েষণ যে মানবের 
পক্ষে অতি স্বাভাবিক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই , স্থতরাং যাহাতে 
স্থথের বুদ্ধি হয়, তাহার আলোচনা সম্পূর্ণ অনাবগ্রক নহে । 
স্থখের সংন্ঞ! নির্দেণ করা স্থুকর না ভইলেঞ্ সতের উপাধান নির্ণয় 
তত স্থকঠিন নহে । 
এই স্থখোপাদানের বিষয় আলোচনা করার পূর্বে দেখা যাউক, 
ষে জগতের প্রচলিত জীবনের দুঃখ বাহুল্য ও স্থখবাহুল্য প্রতি- 
পাদক মতদ্বনের কোন্টি: অবলম্বনীয়। আমাদের মতে ইহার 
কোনটি বিজ্ঞানান্ুমোদিত নহে। থাত ও 'গ্রতিঘাত, সংঘর্ষ ও 
সংগ্রামই জীবন, স্থুখছুঃখ এই খাত গ্রতিধাত প্রভৃতির ফল, জীবন 


ন৪  চিস্তা-লহরা 


শি পাসপািপান্পী তি ৮ ০৩ এত পি ₹ সপ পপ ০০ টিন সদ এত শি পপি স্পা শ্পাস্পীশিশাসপিসিলাতা সা শিপ স্পিন সিপাশশা উপ স্পাপাস্পা পপাস্পা স্পস্ট ৯২৩4 25৭ াসিত ৮ 


সুখবহুল কি দুঃখবহুল, তাহার নির্ণয় করা অসাধা; পরম্পর 
বিরোধী শক্তি সংঘর্ষে শ্ুথদ্ঃথখ রূপ ফলের উৎপত্তি । যাহাতে 
জীবনী শক্তির সঞ্চয় ও জয়, তাহাই শুভ ও স্থথাবহ ; বাহাতে সেই 
শক্তির উপচয় ও পরাজয় তাহাই দুঃখাবহ | : জরা, মৃত্যু, আধি 
ব্যাধি প্রতিনিয়ত জগতে বিচরণ করিতেছ্ছে , তাহাদের ,সহিত 
গ্রাম করা ও সেই সংগ্রামে জয়লাভ করাই জীবন । 

স্থথের বিষয় আলোচনা করিতে গেলে ানব-জীবনকে ঠিন 
ভাবে দেখিতে হয়; প্রথমতঃ ব্যক্তিগত জীব ; স্বাস্থ, শারীরিক 
বল, সৌন্দর্য, শারীরিক প্রকৃতি, নৈতিক চরিত্র, বুদ্ধি ও শিক্ষ। 
উহার অন্তপ্নিবিষ্ট। দ্বিতীয়তঃ মানবের বিষয়-বৈভব। তৃতীয়তঃ 
তাহার সামাজিক জীবন ; অর্থাৎ খ্যাতি, প্রতিপত্তি, মান সম্রম 
ইতাদি। স্মন্ত দিক পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, 
ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিই স্থখ দুঃখ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। 
যিনি জন্মাবধি হুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত, তাহার স্থুখ কোথায়? তিনি 
অতুল ধন সম্পত্তির অধিকারী হইলেও হুঃখী, রাজ-সিংহাসন ও 
সাহার নিকট নুথকর লয়। যাহার ক্ষুধা নাই, স্থখাগ্ত তাহার 
নিকট অল্লীতিকর ; যাহার পিপাসা! নাই, স্থপেয় তাহার নিকট 
অনাদরের ; যাহার হৃদয়ে প্রকুষ্তা নাই, জগতের শোভা সৌন্দয্য 
তাহার নিকট অকিঞ্চিংকর। সুতরাং এ কথা স্বীকার্যয বে, 
মানবের স্ুখছুঃখ বহুল পরিমাণে তাহার ব্যক্তিগত জীবনের উপর 
নিঙ্ভর করে। জগৎকে যিনি যে ভাৰে দেখিবেন জগৎও তীহার 
নিকট সেইভ্ভাবে প্রতীয়মান হইবে । স্থতরাং জগতের স্থ 


নুহ ৭৫ 


জহি হা পতি লি প ২ পাটি এছ পি সপাস্টিতসি পা ০১০, 


তঃখ যখন এতাধিক রিনা আপনার উপর নির্ভর করে, 
তখন মানবের স্থুখও্ড যে অনুশীলন সাপেক্ষ, লে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই। “শরীরমাগ্যং খলুধন্ম সাধনম্*। স্থতরাং শরীর 
যথাবিধি বক্ষণীয়। যাহারা আধাম্সিক ও ধন্ম-জীবনকেই 
জীবনূ বলিয়া মনে করেন, তাহাদের পক্ষেও শারীরিক স্থাস্থ7 
উপেক্ষনীয় নচে। দেহাতিরিক্ত আম্মার বিছ্যমানতা স্বীকার 
করিলে? মানবাত্মার পূর্ণ বিকাশের পক্ষে দৈহিক সুখ ও স্বাস্থ্য 
যে প্রয়োজনীয় তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। যে ধর্মশান্ত্রে ও 
যে নীতিশাস্ত্ে শরীর রক্ষার আবশ্যকতা প্রতিপাদিত না হয়, সে 
একদেখদশী ধন্ম ও নীতিশাস্ত্রের অনুশাসন কদাপি পালনীয় নভে । 
হিন্দ-ধন্মনীতির মাহায্মা ও প্রাধান্ট এই স্থলে বিশেষভাবে প্রকটিত 
হইয়াছে । যদিও প্রত্যেক কার্যে ধশ্মের দোহাই, কিন্তু বে কার্যে 
বাস্থ্া 9 শরীরভঙ্গ হয়, সই প্রকার কোন কার্ধাই শাস্ত্রানুমোদি ত 
নভে । উপযুক্ত আহার, যথেষ্ট ব্যায়াম, প্রচুর নিদ্রা, সময়োপযোগী 
বস্ত্রাদির ৰাবহার হিন্দুধশ্মশাস্ত্বের অঙ্গীভূত। শারীরিক বলও এই 
স্বান্টের উপর প্রতিষ্ঠিত। রোগধুক্ু ,বাক্তির পক্ষে বলীয়ান্‌ 
হওয়ার আশা নাই। আর আমরা দৈহিক শোভ। লৌন্দধ্য যাহাকে 
বলি তাহা ও অনেকাংশে স্বাস্থামূলক। নুস্থ'ও সবলকায় ব্যক্তিই 
স্থন্দর ৷ যাহ! বদ্ধিষুণ তাহাই স্ুন্দর। যৌবনে সকলই সুন্দর, 
মানবদেহ যখন পূর্ণভাবে গঠিত হুইয়া উঠিয়াছে, তখন তাহার 
শোভার বিকাশ । শারীরিক প্রক্কতিও স্বাস্থ্যমূলক | যাহার দেহ 
ক্ষ, ব্যধি্রন্ত ও দুর্বল, তাহার শ্বভাব কোপন; আর যাহার দেহ 
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শম্পামিত ঈিতসমপীপি সস পাসটিন 





স্পা লিপাসিপীসিশাট পাস্পিস্পাস্পিপসিপাও 





পপ সপাসপাস্পিপিপাসপপিসপাসপিপাশিসি পপি 2৯4৯5 % তি ০ 


বলিষ্ঠ ও সুস্থ, তাহার স্বভাব কোমল ও অনুগ্র। তারপরে নৈতিক 
চরিত্র, বুদ্ধি ও শিক্ষা। আমরা যাহাকে চরিত্র বলি, তাহা 
কতকগুলি অভ্যাস সমষ্টি; স্থতরাং যাহাতে সৎকার, সঙ্চিন্তায় 
ও সদাচরণে অভান্ত হইতে পারি তাহাই স্থুশিক্ষা। 





ক ধন পরা 


র্ভ 
25 তু পিস ১ 


স্ব 


টি 


দ্বিতীয় প্রস্তাব 


পাস 


“সন্তোষামৃত তৃপ্তানাং যত্ন্বখং শান্তচেতসাং, 
কুতস্তদ্ধন লুন্ধানামিতশ্চেতশ্চ ধাবতাং ৮ 
আমরা গ্ুথের প্রকৃতি সম্বন্ধে যতটুকু আলোচনা করিয়াছি, 
তাহ হইতে ইহা পরিষ্ষাররূপে বুঝা যাইতেছে যে, আমর যাহাকে 
সুখ বলি, তাহা দুঃখের অভাব বৈ আর কিছুই নয়। আর ইহাও 
প্রায়মান হইবে যে, ছুঃখ প্রায় সমস্তই বাননামূলক। শরীরজ 
দুংখের কথা ছাড়িয়া, মানসিক হুঃখের বিষয় পর্যালোচনা! করিলে 
দেখ। যাইবে যে, বাসনা সংঘতা হইলে, কামনা বশীভৃতা হইলে ও 
প্রবৃতি-শ্রোত নিয়মিত হইলেই ছুঃখের পরিমাণ কমিয়া বাস এবং 
যাহাতে দঃখের নিবৃত্তি, তাহাতেই স্থথের উৎপত্তি; স্থতরাং যিনি 
বে পরিমাণে ইচ্ছাশক্তি ও প্রজ্ঞা্ধার আম্মার উপরে আত্মার 
শাসন প্রতিষিত করিতে কৃতকার্য হন, তিনি সেই পরিমাণে 
স্থখী। ইহা হইতে পরিষ্কার দেখা বাইতেছে যে, ভারতীয় যোগ- 
শিক্ষা ও সন্যাসধর্ম৪ এই আত্মশাসন- প্রতিষ্ঠার উপানীভূত বলিয়া 
অনুশীলিত হইয়াছে । পারলৌকিক সুখ ও শাস্তি সম্তোগের 
ন্ন্াই যে কঠোর সন্্যাস-্রত ও যোগানুষ্ঠান প্রভৃতি বিহিত হইয়াছে 


৮ চিন্তা-লহরী 


পাস সিপা ০ নাও 
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তাহ। নহে। স্থখের উৎপত্তি ও দুঃখের রি টি ইহার 
অনুশীলন) শ্তরাং আমরা স্বাস্থ্য প্রভৃতি বে সমস্ত স্থখের 
উপাদান ও উপকরণের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহার 
প্রয়োজনীয়ত! প্রত্যেক যোগশিক্ষার্থী ও যোগমার্গাবলম্বী স্বীকার 
করিয়৷ থাকেন। যিনি রুগ্ন, ব্যাধিক্রিষ্ট দ্বল, তাহার ইচ্ছা- 
শক্তিও দুর্বলা, তাহার প্রজ্ঞা ক্ষীণা। শরীর :ও মনের এই অচ্ছেছ্ধ 
সম্বন্ধের প্রতি ধাহারা! উদাসীন, তাহাদের :দশন সীমাবিশিষ্ট। 
জড়বাদ, অধ্যাত্মবাদ, প্রভৃতি দ্াশনিক কোন মতেই এই 
অলঙ্নীয় সম্বন্ধ উপেক্ষা করিতে পারে না। খন শরীর স্বস্থ, 
মন কেমন প্রফুল্ল! তখন জগতের সমস্ত পদার্থহ শোভন ও 
কমনীয় বলিয়। প্রতিভাত হয়। বাহক সহশ্র অভাবও উপেক্ষিত 
হয়। এই শোভা-সৌন্দধ্যশালিনী প্রকৃতি কাহার উপভোগ্যা £ 
এই জড় চেতনসম্পন্ন! বস্ুমতী কাহার করায়ত্তা ? চতুঃবষ্টি-ললিত- 
কল। কাহার চিত্তবিনোদনে নিয়োজিতা ? শারদচন্র্রিমার মোহন- 
মুত্তি, জ্যেতন্না-বিধৌতা ধরণীর অতুলনীয় শোভা কে উপভোগ 
করিতে পারে ? নীলাকাশের গাভীর, তুক্গগিরিশৃঙ্ষের বিশালতা, 
কলনাদিণী শ্রোতস্বিনীর সুমধুর সঙ্গীত, উত্তাল তরঙ্গময় সরিৎ- 
পতির প্রভাব, কাহার হৃদয়ে পরিস্ফুট হয় £ যাহার দেহ বলিশ্ত, 
শরীর নিরামন্ন, চিত্ত অনাৰিল, তাহার উপভোগের জন্তই এই 
বিপুল আয়োজন। আর এই হান্তময়ী প্রকৃতি কাহার নিকট 
রোরুত্মান! ? জড়চেতনবিশিষ্টা ধরিত্রী কাহার নিকট বিষতুলা। ? 
জ্যোৎনার অমল ধবল বূপরাশি কাহার নিকট দ্বায়াতৃত৷! 


২ ০ ২ সপ পাশ ত ০৯7 
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উদীয়মান বিয়ার দর্শনে কাহার পির উনি হয়? 
মন্থরগামিনী কল্লোলিনীর কলনাদ কাহার কর্ণে অবিরাম বিষাঞ্গ- 
গীতি ঢালিয়া থাকে ? যাহার দেহ রপ্ন, যাহার শরীর হুব্বল, যাহার 
চিত্ববুত্তি শাসনাতীতা, তাহার নিকট এই সংসার দুঃখের. আগার। 
যখন একই পদার্থ বিভিন্নূপে ও বিভিন্নভাবে ছুই ব্যক্তির নিকট 
প্রতিভাত হইতেছে, তখন নিশ্চয়ই দুই বাক্তির ভিতরে এমন 
কিছু আছে, যাহাতে এই বিভিন্নতা ও এই পার্থক্য সংঘটিত করে। 
দেখ! যাইতেছে যে, স্ুখান্বেষণের পুব্বে আত্মানুসন্ধান প্রয়োজন। 
স্থথ যদি মানবের আপনার উপরেই এওটা নির্ভর করে, তকে 
বহির্দেশে অনুসন্ধান না করিয়া অন্তঃপ্রদেশেই তাহার অনুসন্ধান 
প্রয়োজন । গৃহে, সমাজে, জাতিতে, দেশে, কুত্রাপি সুখের সন্ধান 
(মলিবে না। কিন্তু অন্তরের অন্তরতম প্রদেশেই সুখের নিবাস। 
এই সমস্ত বিষয় পর্যযালোচন। করিয়াই কার্লাইল বলিয়াছিলেন-_ 
“বাসনাগুলির বিলোপ করিতে পারিলে, অনন্ত ব্রদ্ধাণ্ড তোমার 
করায়ত্ব হইবে। একত্ব, শূন্তত্ব বার! বিভক্ত হইলে ভাগফল অনন্ত 
ও অসীম হয়।” বাসনার সম্পূর্ণ বিলোপ সম্ভাবিত না হইলেও, 
তাহা নিয়মিত করা প্রায় প্রত্যেক মনুস্তেরই সাধ্যায়ত্ত। কোনো 
কোনো দ্রব্য ব্যতীত যাহার রসন! পরিতৃপ্ত ন! হয়, তাহার পক্ষে 
সেই সেই দ্রব্যের অভাবই ছুঃখজনক। স্তরাং বস্থাবিশেষে 
বাহার রসনা আসক্তা নয়, তাহার পক্ষে এই ছুঃখের উৎপত্তি 
অসস্ভব। যিনি সর্বদা আত্মীয় অন্তরঙ্গে পরিবেষ্টিত থাকিতে 
চান্‌, তাহার পক্ষে নিজ্জনবাস মৃত্যু-তুল্য। তাহার সুখ বাহিক 
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কতকগুলি অবস্থার উপরে নির্ভর করে, অথচ সেই অবস্থা গুলি 
তাহার শাসনাধীন নহে । গীতাতে যে “আম্মনা আম্মনি” তুষ্ট 
থাকিবার কথা বলা হইয়াছে, তাহাও এই জন্য। যাহার সুখ, 
পরের প্রশংসা ও গুণান্ুবাদের উপরে নির্ভর করে, তিনি নিশ্চব্ূই 
কপার পাত্র। আজ সমাজে আমার নিন্নাবাদ প্রচারিত হইয়াছে, 
সুতরাং আমার জীবন বুথা-_-এই ভাব;থাকিলে সে ব্যক্তির 
জীবন নিশ্চয়ই বুথা। অবশ্ত এ কথা ক্ষীকার্ধ্য বে. অপরের 
প্রশংসা লাভের প্রত্যাশায় অনেকে অনোষ্ট মহৎ কার্য্য সম্পন্ন 
করিয়া থাকেন, কিন্ত এই প্রশংস। লাভ যাষ্ঠার কাণ্যের উদ্দেশ্ঠয, 
তাহার জীবন কখন স্খবহুল হইতে পারে না। এই কারণেই 
জ্ঞানিগণ কর্তব্যবুদ্ধির উন্মেষ করিতে ও সাহা সমস্ত কার্ষের 
প্রণোদক বলিয়া মনে করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এত্যেক 
মন্থযোর দৈনন্দিন জীবনের বিষয় পর্যলোচনা করিলে দেখা 
যাইবে যে, শারীর-বৃত্তিগুলি অতি সহজে তৃপ্তিলাভ করে। 
আহার নিদ্রা প্রভৃতিতে সময় অতিবাহিত ভহইয়াও অনেক সময় 
উদ্ত্ত থাকে এবং তাহা সকলেই স্খান্থেষণে ক্ষেপণ করিয়া! থাকে ১ 
কিন্তু নিয়ম ও সংযম, শিক্ষা ও দীক্ষার অভাবে সেই সুখাম্বেষণে 
দুঃখ লাভ হয়। মানসিক বুত্তিগুলি বিকশিতা না হওয়ায়, 
শারীরিক প্রবৃত্তির উত্তেজনায় উত্তেজিত হুইয়! মানব অনেক সময় 
অতিবাহন করে। শারীরিক প্ররবুত্তিগুলির বিশেষত্ব এই যে, 
তাহাদের তৃপ্তি অনায়াসসাধ্যা, এবং তাহাদের অত্যধিক তৃপ্তিতে 
সুখের পরিবর্তে হুঃখের, হর্ষের পরিবর্তে বিষাদের ও আনন্দের 


সখ ৮১ 


পরিবর্তে নিরানন্দের উদয় হয়। অত্যধিক আহারে উদরাময় 
ঘটে, 'অভিনিদ্রায় শরীর অবসন্ন হয়, অত্যধিক ইন্ত্রির পরিচালনায় 
শরীর ক্রিষ্ট) ব্যথিত ও দুর্ধল হয়। স্থুরাপারী ব্যক্তিরা যেমন 
আনন্দের অনুসন্ধানে অত্যধিক স্থরাপান করিয়া শারীরিক ও 
মানসিক অবসাদ আনয়ন করে, প্রবু্টিমার্গে নীয়মান ব্যক্তিগণও 
সই প্রকার সুখের পরিবর্তে দুঃখের অধিকারী হইয়া থাকেন, 
স্গতরাং বিরাম কাল স্ুথে অতিবাহিত করিতে হইলে মানব-মনের 
কতগুলি মাজ-সজ্জ1 চাই | স্থুশিক্ষাই সেই সাজ-সঙ্জা। শিল্পামোদী 
শিঞ্ান্ধশীলনে, কাব্যামোদী কাবান্শীলনে সময় অন্িবাহিত্ত 
করিয়া! অপার সুখ মস্তোগ করেন। 


কাব্যশান্ত্র বিনোদেন কালং গচ্ছতি ধীমতা। 


মি 


স্ব 


শক্ত 


তৃতীয় প্রস্তাব 





“যো বৈ ভূমা ততস্থুখং নাল্সে স্থখমস্তি, ভূমৈব স্তুখম্‌।” 

আতিঃ। 

উদ্ধৃত শ্রুতি বাক্যটি কি অসার জন্রনা? না_উহার কোন 
দার্শনিক ভিত্তি আছে? শ্রুতি অপৌরুষেয় ধলিয়া বর্তমানকালে 
কেহ স্বীকার করিবেন না, স্থৃতরাং যুক্তি দ্বারাই তাহার সারবত্তা 
প্রমাণ করিতে হয়। শ্রুতি বলিতেছেন, গ্যাহা ভূমা-_অর্থাং মহৎ 
ও নিরতিশয়, তাহাই সুখ--এবং যাহা অন্ন বা ক্ষুত্র তাহ। 
স্থখ নহে,” পাশ্চাত্য দর্শনে স্থথের এ প্রকার সংজ্ঞা কুত্রাপি দৃষ্ট 
হইবে না। পাশ্চাত্য মানোবিজ্ঞানে, স্থথকে আপেক্ষিক বল! 
হইয়াছে,_ অর্থাৎ সখ দুঃধেরই অভাব মাত্র, স্ুখান্থৃভূতি ছুঃখান্ছ- 
ভূতির উপরই নির্ভর করে, স্থতরাং ছুঃখান্ভৃতি াহার অদুষ্টে ঘটে 
নাই, তাহার জীবনে সুখও নাই। এই ম্ুখছুঃখময় সংসার- 
জলধিতে মানব-জীবন-তরি ভাসমান। নিরপেক্ষ বা নিরবচ্ছিন্ 
সুখ ও নিরপেক্ষ" বা নিরবচ্ছিন্ন ঢুঃখ নাই। স্থতরাং পাশ্চাত্য 
মনোবিজ্ঞানবিদ্গণের মতে সংসারের সমস্ত স্ুখই ছুঃখান্ুপ্রাণিত | 
কুন্ুমে কীট, চন্দ্রে কলঙ্ক, প্রণয়ে হতাশ, অমৃতে গরল--কবিগণ 


পশম লাস সপন সি পি স্পা -তা৯ লাকপাসিিিলা সা. লিপি পিসি পিল লি ৫২৭ ধস পাতি পা পাত সি 


৮৪ চিন্তাবলহরী 


সর্বদাই উল্লেখ করিয়া থাকেন। জারা? আঁধারের হ্যায়, সুখ 
ও দুঃখের সংমিশ্রণে এই জগং-পট উদ্ভাসিত। তাহা হইলেই 
দেখা গেল, ছুঃখ-লেশশৃণ্ত সুখ সংদাকে নাই, দুঃখের অপনোদনে ও 
হুখের অন্থুসন্ধানেই নাকি জগতের উন্নতি, ছুঃখ দূর করিয়া কিংব! 
কথঞ্চিৎ উপশমিত করিয়া, সুখের প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকেই কেহ 
কেহ জাগতিক বিবর্তন প্রণালী নিদেশ করিয়াছেন। ছুঃথ 
পরিস্থারের চেষ্ট। না থাকিলে, কোন্‌ প্রকারের উৎপত্তি, স্থিতি ও 
লয় সম্ভব হইত না। 

সুখের ঠিক কোন সংজ্ঞা নাই, তবে কোন কোন দার্শনিক 
স্থকে এই প্রকারে সংজ্কিত করিয়াছেন। সুখ কি? না 
যাহাতে জীবন ঝ জীবনীশক্তি বন্ধন করে; অধ্যাপক বেইন এই 
ধজ্ঞা অবলম্বন করিয়াই তাহার মনোবিজ্ঞান প্রচার করিয়াছেন । 
তাহার এবং তন্মতাবলম্বীদিগের মতে শারীরিক স্থথের কথাই ভাবা 
যাক্‌, ইন্দ্িয়-স্থখ ক্ষণিক; অল্পেতেই তাহার তৃপ্তি এবং পরেই 
অবসাদ । সুমি খাছ্যে রসনার তৃপ্তি হয়, সুখাগ্ভ আহারঙ্জনিত 
ন্থুখের উদ্রেক হয়, এবং তৎপরে আর আহারে প্রবৃত্তি হয় না। 
অতিরিক্ত ভোজনে পীড়া বা ছুঃখ জন্মে। মানসিক স্ুখ-যথ। 
ন্নেহা্ুতৃতি-জন্ত | দ্বেহে স্থুখের উৎপত্তি হয় এবং ছুঃখও আনয়ন 
করে; স্নেহের পাত্রের অভাবে কি বিনাশে যে ছু:থ হয় তাহার 
কথা না ভাবিলেও, ন্ষেহ চির্নিগ্ধ ও সুখকর নয়। স্নেহ, দয়া, 
মমতা, অনুন্থতির তীক্ষতা৷ বাড়াইয়া ছঃখই উৎপাদন করে। 
ললিতকলার আলোচনায় অথবা তৎস্থই বিষয়োপভোগে ষে 


৯ ০ ০০পিশ পা শাসপাস্সটসসিসস ০ পট পট পি পা ০৯ ্ 


স্থখ ৮৫ 


পি পিসি লা পা পাস আসি পসপাসিলীি পি এসি পাসিরাস্ছিএি পা পি এছ পি এসসি সি 7৮০৯ পি পাটি পি কও হাসি লিপি পাটি তা রাস 





পাকসপিপানপিসসিপা 


সুখোতৎপত্তি হয় তাহ! অগ্তান্ত স্থখ হইতে উচ্শ্রেণীর হইলেও, তাহা 

হুঃখের ছায়া-প্রাত-বিবর্জিত নহে । কাব্য, সংগীত, চিত্র স্থাপত্া, 
ভাস্কর্যাপ্রভৃতির অন্নুণীলনে ও রসাম্বাদনে যে সুখ হয়, তাহা নিতান্ত 
ক্ষণিক, ও পরিণামে অবসাদক না হইলেও, তাহা চিরতৃপ্তিকর 
নহে । যাহারা স্বাস্থ্য, ধন, মান, এশ্বর্ধ্য ও আম্মীয় বন্ধুবর্ণের প্লে 
ও ভালবাপাকেই স্থখ মনে করেন, তাহাদিগের জন্য "ইমানুয়েল 
ক্যান্টের” এই বাক্যটি উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না। 
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অর্থাৎ আমাদের স্থখের ধারণা এত অপরিষ্কার যে. যদিচ 
সকলেই ্থুথাভিলাধী, কেহই প্রত কি বাঞ্া করি, তাহা বলিতে 
পারি না। ইহার প্ররূত কারণ এই যে, স্থুখের উপাদান গুলি 
বীক্ষণশক্তি ও তৃয়োদশনের উপর নির্ভর করে, কিন্তু মানব-কল্পান 
স্থখের একটা পূর্ণ ও সর্ধাবয়ব সম্পন্ন ধারণা করিতে চাহে-যাহা 
বর্তমান ও ভবিষ্যতে বাঞ্ছনীপ্ন হইবে। মানবের সসীমবুদ্ধি ও 
কল্পনা ইহা ধারণা করিতে পারে নী। যদি ধনই বাঞ্ছনীয় হয়, 
তবে ইহাতে হিংসা ও দ্বেষজনিত ক্লেশ উৎপাদন করে কেন? 


স্থখ ৮৭ 


ধনরক্ষার জন্তই বা উদ্বেগ গ অশান্তির উদ্রেক হয় কেন? তবেকি 
প্রভূত জ্ঞান ও বুদ্ধিম ন্তাই বাঞ্চনীয়? হাভাতে ত শুধু অপরিজ্ঞাত 
৭ অনুষ্ট দুঃখ রািকে দৃষ্টিপথে আনয়ন করে, অভিনব অভাবরাশির 
স্ষ্টি করে এবং দুঃখের মাত্রাই বুদ্ধি করে; দীর্ঘজীবন কি 
বাঞ্চনীয়? “কন, সে দীর্ঘ জীবনও ত ঃখময় হইতে পারে? আর 
ঘদি স্থাস্থাই বাঞ্চনীয় হয়, তবে পীড়ায় বেটুকু সংযম অভান্ত তয়, 
ততপরিবর্ডে অতিরিক্ত স্বাস্থ্যজনিত প্রনুন্তির নিরস্কুশতায় ও বহুবিধ 
অনর্থে ৪ অত্যাচারে লিপ্ত হইতে পারে । সংক্ষেপে ইহা বলা 
যাইতে পারে বে, মানবের ক্ষুদ্রবুঙ্গিতে প্রকৃত সুখ নিণয় করা যায় 
না। সর্বজ্ঞ এ সর্বশক্তিমান যিনি, তিনিই এই প্রভেলিকার 
সমাধান করিতে পারেন । 

আমরাও তাই বলি ভুঙ্মাই জ্কুখ | অল্প ৪ সীমাবদ্ধ 
খাভা, তাহা স্থখ নহে। মধ মানবের ঈপ্িত বটে, কিন্ত তাহা 
'অপরিচ্ছি্ন ও বাধিতাবস্থার প্রাপ্তবা নহে। পাশ্চাতা দশনেবর 
শেষ কথা মহাত্বা ক্যাণ্টের বাকোই জানিতে পারা যায়, কিন্তু 
প্রাচীন ভারতবর্ষে উপনিষৎকার এই * সুখতন্তের সমাধান 
করিয়াছেন । 


আনন্দোব্রঙ্গেতি ব্াজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খন্িমানি 
ভূতানি জায়ন্তে, অনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং 
প্রষন্ত্যভিসংবিশস্তীতি | 

সেই ব্রঙ্গই আনন্দ। 


৮৮ চিন্তালহরী 


১০৩ তাত তা পষ্টিরসিপি ৯ 8৭ রত ৯ ত৯ ৮৯৫১৯ ত৭৫ অলী লিউ অস্পী * ৫ ৩৯ তত পি ত ৮৫৯ লাল সিস্ট সি পট ভপসি পোপা পো ৮ ৯০৬ পপ এ ৭১7৯৩ 


আমন্দং ত্র্মণো বিদ্বান্‌, নবিভেতি কুনিভি। | 

খধষিগণ.__কি আশার ধ্বনি তুলিয়া মানব সন্তানকে প্ররুত 
সখের পথ নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন ! 

অপরদিকে পাশ্চাত্য ভংখবাদী র্টমযান ও সোপেনহায়া 
বপিতেছেন-_“স্থথের আশা নাই, সভঙুঁতা ও জ্ঞান বৃদ্ধির সহিত 
ভঃখ বাড়িতেছে। সুতরাং জীবন শৃ্ঠে সমাহিত কর। সমস্ত 
আকাজ্। নির্বাণ কর ।” অশ্মন্দেশীয় বৌ মতও অনেক পরিমাণে 
এই শ্রেণীর। এই নিরাশার বাণী এঁকবার যাহার কর্ণকুহরে 
প্রবেশ করিয়াছে, তাহার পক্ষে জীবন ধাঁরণ করা বাতুলতা এবং 
আত্মহত্যাই তাহার পক্ষে মোক্ষ। এই প্রকার মতের প্রচারেই 
আআহতাযার সংখ্যা বর্তমান যুরোপে এতাধিক বলিয়া অনেকে 
বিবেচনা করেন। কিন্তু পুণাত্ভূমি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া 
আর্য শোণিতে পরিপুষ্ট হইয়া,ধর্ম,অর্থ, কাঁম ও মোক্ষ এই চতুর্বগের 
কামনা করিয়া, এ নিরাশার কথা আমরা শুনিতে প্রস্তত নই। 
আমরা নিরাশারিষ্ট কিংবা ভীত নই। মহধি জলদমন্ত্রে আমা- 
দিগকে অতয়বাণী“শুনাইতেছেন, “আনন্দং ব্রহ্ষণো বিদ্বান, ন 
বিভেতি কুতশ্চনেতি ।” মায়াময় বা ছুঃখময় এই সংসারে মায়! বা 
ছঃখ দুর করিয়া, যাহার! ত্রহ্মকে জানিতে চান, বা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার 
লাভ করিতে চান,, তাহারাই বলেন 'আনন্দো। রচ্ষেতি বাক্গানা 
- সেই আনন্দই স্থখ। 

অল্প, সীমাবদ্ধ, বাধিত স্থখের অন্থসন্ধানে বহিরগত হইয়া 
পাশ্চাত্য জাতিসমূহ, ধনধান্-সম্পন্না ধরিত্রীকে ভীষণ মরুভূষে- 


স্থখ ৮৯ 


স্ট লতা ৭ সত ২ চিএ সি লা পাপিসতািাসপাস্পাসপাস্িশা আপস্পাসিস্টিলাএএলশাসিসল পি পদ পাপা সপ ০৯ তস্টি্াটি তত ৯ ই পাপা তিতা উর্ািল ০. সত পদ সিশাসি পিসিস্টিসিপিস্পিপািল ০৯৩ স্পা 


পরিণত টার জীবনাইবে কত টি উচ্ছেদ সাধন 
কৰিয়া সর্বরদ্ধিসম্পন্না বন্থমতীর শোভা ও পৌন্দর্্য বিনষ্ট করিতে- 
ছেন, তাহারা সুখান্বেষণ করেন বটে, কিন্তু প্রকৃত স্ুখতত্বের 
উদ্ধার না করিয়া স্থথ ও শাস্তির পণ হইতে বিছা হইতেছেন। 
পাশ্চাত্য পপ্তিতগণের “সুখ” সম্বন্ধে শ্রী প্রকার ভ্রান্ত ও ক্ষুদ্র ধারণ! 
হইতেই সর্বাশোভাসম্পন্না, ষড়েশ্বর্যাশালিনী, হাস্তময়ী, স্নেহশীলা 
প্রকৃতি-কি নি্ুরা, কি ভরঙ্করী কি গ্রলয়ঙ্করী বলির গ্রতীয়মানা 
হইতেছেন। জাতির জীবনের শীবৃদ্ধির জন্য ব্যক্তির জীবন নাকি 
অহরহঃ উতৎসগাত হইতেছে; ভোমাকে বলিদান দিয়াও যদি 
ভাভি:ক রক্ষা করিতে হয়, তাহা করিতে হইবে । শাণিত-কপাণ 
হত্তে, রণরঙ্গিণী মা তৈরী খুদ্ভিতে তোমাকে আহবান করিতেছেন, 
নিজের মস্তক ছিন্ন করিয়া মা ছিন্নমস্তার রধির-পিপাসার নিবৃত্ত 
হইতেছে। কিন্তু আমাদের মা জগন্মনমোহিনী, শাস্তিৰপা, 
শ্িতিরূপা, অভয়দাত্রী ; মার হাস্ত চিরবিরাজমান, আমাদের জন্ত 
মার বক্ষ হইতে পীযুষধারা গুতিনিয়ত ঝরিতেছে, মা আনন্দময়ী, 
মাই আনস্দ | 
যা দেবী সর্ববভূতেষু ক্ষান্তিকূপেণ সংশ্মিতা 
নমন্তস্তৈ নমস্তস্যে নমস্ত্রস্যে নমোনম?। 
যা দেবী সর্ববভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা 
নমস্তস্যৈ নমন্ডস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ | 
য1 দেবী সর্নবভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা 
নমস্ত্রস্যৈ নমস্তুস্যৈ নমস্তাস্যে নমোনমঃ | 


4৯০ চিন্তা-লহরী 


৩ পাস্পি ০ শালিশিত ৬ পাদ সি প এসি পাত পস্পী তাস - 
টি সপ স্পাসপিসসিপাভপসি পাশ ৮০ ৯০০ ৯০ শা স্পাউি পানা সপীসিপাসসপািপাস্টসটিলাসিপািপাস্টিশসপিসপা সপাসস্সিসিনিপাসপিশসিপ শী, পা ৪ চিত 


ঘা দেবী সর্ববভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা 
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্স্যৈ নমোনমঃ 

য| দেবী সর্ববভূতেষু কান্ডিক্দপেণ সংস্থিতা 
নমন্তসো নমস্তস্যৈ নম্কন্তস্যৈ নমোনমঃ 

মা দেবী সর্দবভূতেষু লম্মনীল্দপেণ সংস্থিতা 
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যে নম্মম্তস্যৈ নমোনমঃ 


আমাদের আনন্দময়ী মা ্াস্তিরূপা, জাত্তির কল্যাণদারিনা, 
ব্রাড়াময়ী, শান্তিরূপিণী, কমনীয়কাান্তিবিশিক্টা, ধন-ধান্তদায়িনী, 
সম্পূর্ণরূপে অভয়দাত্রী। যদি অন্নে সন্ত হইতে চাও, তবে 
মরীচিকা-ভ্রমে নিপতিত হইবে, ভৃষ্ণাও দূর হইবে না; কেবল 
জলের পরিবর্তে বালুকারাশিই লাভ করিবে । নুখাভিলাবী হও 
ত বৃহৎ ও মহানের অনুসরণ কর, “নাল্লেসুবমন্তি | ইতস্ত তঃ, 
যেখানে সেখানে সেই স্বখের বা আনন্যের অনুসন্ধান করিলে 
চলিবে না) যথাস্থানে সেই পরম পদার্থ খুঁজিতে হইবে, 
গাশ্চাতোরা ষাহাকে সুখ বলেন, তাভা সর্ধস্থানে প্রাপ্তবা নহে। 
আঅন্নময় কোষে, মনোময় কোষে, প্রাণময় কোষে কি বিজ্ঞানময় 
কোষে তাহা পাইবে না। আনন্দময় কোষেই আনন্দ মিলিবে, 
অন্তত্র নহে। কোন কোন দাশনিক পণ্ডিত মানবের সর্ববিধ 
বুন্তিনিচয়ের সম্পূর্শ বিকাশ ও ন্ফৃত্তিকেই সুখ বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন, কিন্তু এই প্রকার মতের অসম্পুর্ণতা ও ন্থুখ-তত্বের 
সমাধান সম্বন্ধে অসমীচীনতা, উদ্ধৃত মহামতি ক্যাণ্টের কথাতেই 


সখ ৯১ 


কা ২২৯ দলা তাপ ০১ ০৯৮৫৭ পপি ৯7 ৯ তা পশিত ০০৭ ৯ ৯ তাহ পাপা শিিিসির সপাপিসটিসপাাসিপাসিাসিপাটিলা পতি সিপাছি সিশাসিপ 


প্রতিপন্ন হইবে । সুখের অনুশীলন ও সুখ এক কথা নহে। 
স্থখ প্রাপ্তির জন্য সর্ববিধ অনুশীলনের প্রয়োজন; কিন্তু চরম 
লক্ষা সেই আনন্দ। সুখের স্বরূপ জানিতে হইলে জ্ঞান-মার্গই 
প্রকুষ্ট। 
যতো বচে নিবর্তন্তে। অগ্রাপ্য মনস! সহ। 
আ(নন্দং ত্রচ্মাণো বিদ্বান। ন বিভেতি কুতশ্চনেতি । 


এতং হ বাব ন তপতি । কিমহং সাধু নাকরবম্‌। 
কিমহং পাপমকরবমিতি । স য এবং বিদ্বানেতে 
আত্মানং স্পৃণুতে। উভেহোবৈষ এতে আত্মানং 

স্পৃথুতে। য এবং বেদ ইতি! 
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ। 


ধিনি এই আনন্দের জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, "আমি কেন, 
সাধুকম্্ম করি নাই, আমি কেন পাপ কর্ম করিয়াছি? এই 
চিন্তা তাহাকে সন্তপ্ত করে না। অতএব হে মানব, সর্ধভোভাবে 
সেই ভূমা ও মহানের অনুবর্তী হ3) আনন্্রবন সেই পরম পদার্ণ 
লাভ হইবে। 


২6০০৯ লন 


অনুষ্টানে ৪ পুকুভআক্কাল 





প্রথম প্রস্তাব 


4 পাটি টি 


“বারেক এখন ৪ কিরে দেখিবি ন! চাহিয়া 
উন্নত গগন "পরে 
্রন্মাণ্ড উজ্জল ক'রে 
উঠেছে নক্ষত্র কত নব জ্যোতিঃ ধরিয়া ।” 
হেমচন্ত্র। 
এই যে জগত ব্যাপিয়া একটি শ্তরোত প্রবহমান, সেটি কি? 
এই যে সমন্ত ব্রহ্মাগুময় একটি হুহুস্কার, ওটি কার? এ যে গগন 
থালে কোটি কোটি নক্ষত্র বলিতেছে, উহ্বারাই বা কে? আর এই 
শারতবধ, ইহারই বাঁ এ দশা কেন? শ্োতের পরিবর্তে নিম্পন্দতা 
৪ নিশ্চলতা, হুহুঙ্কারের পরিবর্তে কাতর-ক্রন্দন, আর তারকা- 
রাজির পরিবর্তে ঘনান্ধকাঁর, ইহাই বা কেন? পৃথিবীর সমস্ত 
জাতিই যেন কি এক পুণ্তূমির সন্দ্শনাকাক্ষায় নিয়ত গতিশীল । 
অনন্ত উন্নতি--অবিরাম গতি । সেই শ্োতই উন্নতি-মোত, 
আর এ যে গগনভেদী ভুহুষ্কার, উবাই মানবজাতির জয়রব | 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের কত জ্যোতিষ্'মগুলী সভ্য জগতে আলোক 
গ্রদান করিতেছে । কিন্তু ভারত-সমাজ নির্জীব ও মৃতপ্রায়! না 


৯৪ চিন্তা-লহরীা 
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আছে আকাজঙ্া, ন। আছে উদ্ভধম, না আছে আশা, না আছে 
উৎসাহ! এই জড় ভাবের কারণানুন্ধান করিলে একটী কথা 
বিশেষভাবে আমাদের মনে উদয় হয্ধ। যাহার! বন্মফল-বাদী, 
অর্থাৎ পূর্ব জন্মের কর্ম্মফলে বর্তমান জীবন নিরমিত হইতেছে, 
ইহা ধাহার! বিশ্বান করেন, তাহাদের উঁন্যমশীলতা কখনই সম্ভবে 
না। আমর! দশন ও যুক্তির কথা :বপিতেছি না। পকারণ 
বাতীভ কাধ্যের উৎপত্তি হয় না,” এই ম্ুলতন্বের সত্যতা সম্বন্ধে 
কোন সন্দেহ প্রদর্শন করিতেছি না) কিন্ত দৈনন্দিন জীবনে 
ধাহারা অনৃষ্টের দোহাই দিরা থাকেন, দুই বর্তমানের উপর 
তাহাদের আধিপত্য যে নিতান্ত অল্প, নে বিষয়ে অগুমান্মর সন্দেহ 
নাই। এই অদৃষ্টবাদে শান্তি দিতে পারে, ধর্ম-জিজ্ঞাসা পুর্ণ 
হইতে পারে, কিন্ত জীবনের কার্য সমাধান করিবার পক্ষে এই 
অদৃ্টবাদের স্তায় শত্রু আর নাই। 

এই অবৃষ্টবাদ হিন্দুর অস্থিমজ্জাগত, নিক্ষিয়তা সেই অনুষ্ট 
বাদেরই ফল। যেমন জল বাধু,.তেমূন মৃতি গৃতি। আর অন্ত 
দেশে ও অন্ত সমাজে কি দেখিতে পাই? পুকুষকারে সম্পূর্ণ বিশ্বাস | 
তাহাদের আশার সীমা নাই, উৎসাহ্কের শেষ নাই, অধ্যবসায় 
কদ্দাপি শ্লথ-ভাব নাই । তাহারা ভাবেন, 'অভীতের” উপর কোন 
হাত নাই, কিন্তু 'বর্তমান' আমাদের । তাহারা ভূতে বিশ্বাস করেন 
না। তাহারা ক্রিয়া দ্বারা ভবিষ্যতে গঠিত ও নিয়মিত করিতে 
চান্। “আমি ইহা করিতে পারি, স্থতরাং আমাকে ইহা করিতে 
হইবে।” এই তাহাদের মূলমন্ত্র, না করিলে প্রত্যবায় ভাগী 
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হইতে হয়। তাহাদের ধণ্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুপর্গই এক 
মূল নীতির অন্তভ্ৃত--“কশুব্য প্রতিপালন হুল ।” 
কর্তব্য কি ?--দেই জগংবাপা উন্নতির শোতে গা ঢালিয়' 
দেওয়া, সেই ভৃষ্কারে যোগদান করা, আর সেই জ্ঞানালোকে 
অভিপিঞ্চিত হওয়।। চাই কি? অর্থ? বেশ। অর্থোপাঞ্জনের 
অসংখ্য উপায় বর্তমান আছে. তাহার যে কোনোটা অবলম্বন কর। 
চাই কি? রাজনৈতিক সম্পদ? চেষ্টা কর, যত্ব কর, আন্দোলন 
কর. অচিরে সম্পদ্শালী হইবে। রাজনৈতিক আন্দোলন দ্বারা 
যদ্দি এযাঁবৎ কোন শুভ ফল উত্পাদিত না হইয়া থাকে; তাহার 
প্রধান কারণই বিশ্বাসের অভাব। কর্তবা বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া 
অতি অন্পসংখ্যক লোকই চলিরা থাকেন। চাই কি? সমাজ 
সংস্কার? আপনার গৃহ সংস্কার কর, সমাজ অচিরে সংস্কৃত হইবে। 
জ্ঞানার্জনের যতগুলি পন্থা তুমি দেখিতে পাও, তাহার কোনো 
একটি অবলম্বন কর। এই কন্তবাপরায়ণতাই পাশ্চাত্য ৪ প্রাচ্য 
সমস্ত উন্নতিশীল জাতির প্রধান লক্ষণ। ইহার অভাবই আমাদের 
অধঃপতিত জাতির ক্রমাবনতির প্রধান কারণ। “সাধনায় সিদ্ধি” 
লাভ খ্ষটে, একথা ত এদেশেরই প্রাচীন কথা, তথাপি সাধনায় 
অবহিত ন! হইয়া দিদ্ধি লাভের কামনা করা কি বাতুলতা নয়? 
যদিও গীতার শিক্ষা এই যে--“নিয়ত কর্ম কর, কর্ম ফলের প্রতি 
কদাচ লক্ষ্য করিও না,” তথাপি এদেশে কর্্মশীলতার একটু 
আভাষও পরিলক্ষিত হইতেছে না। ধাহারা পুরুষকারে শ্রদ্ধাবান্‌ 
নহেন,তাহাদের পক্ষে কর্মশি্পতা কি প্রকারে সম্ভবে ? অনৃষ্ঠনেমীর 
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'আবর্তনেই ধাহাদের জীবনের সমস্ত ঘটনাপুঞ্জ সংঘটিত হয়,তাভাদের 
কর্তৃত্ব কর্তব্য বোধ” ও 'আত্মনিতরের স্থান কোথায়? দাশ- 
নিকের হুগ্ম বিচারে আত্মার কর্তৃত্ব কিছু না থারিতে পারে, কিছ 
কি ব্যক্তিগত, কি সামাজিক, কি ্বাতীয় ভ্রীবন, সর্বত্রই এই 
কর্তৃত্ব বোধ হইতেই সর্বপ্রকার কন্ধ ৪ রানু উদ্ভুত ভয়। 
এ যে তেজোদৃপ্ত রণমদে-মন্ত, রিষ্টবাহিনী সুদূর আফ্রিকার, 
প্রাচীন চীনে ও পৃথিবীর অন্ান্ত স্থানে স্বদেশের হিত কামনায় 
স্বীয় জীবন বিসঙ্জন করিতেছে ) এ যে বিপদ স্কুল ভূগর্ভে সহজ 
সহত্র নরনারী খনিজ পদার্থ উত্তোলন অবিশ্রান্ত খাটিতেছে,আর 
এ যে বৈজ্ঞানিক, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সরন্বতী- 
আরাধনায় জীবন অতিবাহিত করিতেছে, তাহারা সকলেই বিশ্বাস 
করে যে তাহারা সিদ্ধি লাভ করিবে; এবং সেই সিদ্ধি দূরবপ্তিনী 
হইলেও তাহারা কর্তব্-বোধে অভীগ্সিত কার্ষ্যে বিনিযুক্ত তয়। 
সম্মুখে বে কার্য করণীয় দেখিতে পাইবে, তাহাই করিবে, সেটি 
উপেক্ষা করিলেই কর্তৃব্যপথ ভ্রষ্ট হইলে,_ ইহাই পাশ্চত্য জগতের 
শিক্ষা। মহাজ্ঞানী কার্পাইলও এই নীতি শিক্ষা-দান-কল্পে রাশি 
রাশি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। সমস্ত সভ্য জগত এই নীতি 
দ্বারা অনুপ্রাণিত। ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি সমন্তই এ মূল 
তত্বে নিবন্ধ। ৃঁ 

অদৃষ্ট যাহা, তাহ! তোমার কি? তাহাতে ত আর তোমার 
হাত নাই! তবে অনৃষ্টের দোহাই দিয়া বলিয়া থাকিলে চলিবে 
কেন? নকল দেশেই কেমন একটা জীবনী শক্তির প্রভাব ও. 
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টা দেখিতে পাই । কিন্ত কেবল ভারতবর্ষের প্রাচীন তৃথণ্ডে, 
মৃত্া যেন তাহার প্রলয়ঙ্করী মুক্তি পরিগ্রহ করিয়া! বিচরণ করিতেছে । 
এখনও একবার নয়ন মেলিয়া দেখিতেছ না যে, কি দ্রুত পাদ- 
বিক্ষেপে ইয়ুরোপ, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশ 
উন্নত ই তর অবস্থায় গমন করিতেছে । “ভারত শুধুই 
ধুমায়ে রয় [9 হে ভারতবাপী ! ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার ভান করিয়া 
'আর আলগ্তের প্রশ্রয় দিও না। প্রাচীন গৌরবে আত্ম-বিশ্বৃত 
হইয়া বর্তমানকে ভুলিও না। যদি আধ্যাত্মিকতা থাকে 
[লই--কিন্কু জড় জগতের উপর আধিপত্য ও প্রাধান্থ সংস্থাপন 
করিলে ত আধাম্মিকতা বৃদ্ধি পাইবে। প্রাচীন গৌরবের 
সাহত নবীন গৌরব মিশ্রিত হইলেই ত গৌরবান্বিত হইবে। 
স্থতরাং আর অনৃষ্টের কথা তুলিও না। আর কম্মফল কর্মফল 
বলির? চীৎকার করি ৪ না। কার্ধা কর, উন্নততর জাতির পদাজু- 
ক্রুদণ কর। নুতন বর্ষে, নৃতন শতাব্দীতে, নূতন যুগে, নূতন 
রাজহে, নূতন উদ্ধম কর। নূতন অধাবসায় অবলম্বন কর, নুশুন 
আশা হৃদয়ে পোষণ কর, তাহা ঠইলেই ৬ জড়ভাব বিদুরিত 
হুইবে। মৃত্যুর পরিবর্তে নব-জীবনের অভ্াদয় হইবে। তবেই 
জ্ঞাল্সভ প্রলুদ্জ ভারত হইবে। 
অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া, জড়ভাবে জীবন যাপন করাই 
আমাদিগের দুর্দশার প্রধান কারণ । ধীমান্‌ পাঠককে বলিয়। 
দিতে হইবে ন| ষে, এই অদৃষ্টবাদ্ঘ এবং জড়ভাঁব 'অলক্ষ্যে 'সামা- 
'দিগকে ক্রমে ত্র্মে অধংপতিত করিতেছে । “আমার নিজের কিছু 
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করিবার নাই-_অনৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে, এই কথা মনে 
করিয়া এ দেশের শক্তিশালী শিক্ষিত পুরুষগণের চরিত্র ও কার্ধ্য- 
কলাপ দিন দিন এমনই নারীজনোচিত ছুইয়। পড়িতেছে যে তাহ! 
আর বলিয়া শেষ করা যায় না। নিজের বাহুবলের উপর-_ 
নিজের শক্তির উপর [নির্ভর করিতে না শিখিয়া, জীবনোপায়ের 
জন্ধ ব্যাকুলভাবে অপরের মুখের দিকে জাকাইয়া থাকিলে, স্বতঃহই 
গ্রাণে অবসাদ এবং জড়তা উপস্থিত হয়। আমাদের দেশের 
রমণীগণ সাধারণতঃ সমস্ত কঠিন কার্য হইতে দুর থাকেন বলিয়াই, 
তাহাদের মধ্যে এই জড়তা এবং অবসাদ অত্যন্ত অধিক । যুগ 
যুগান্তরব্যাপী জড়তার ফলে ভারতীয় নারী-সমাজ এমনই অলাড় 
হইয় পড়িয়্াছেন যে, কর্শ-ক্রিষ্ট ভারতবানী কনম্মিন্কালেও কোন 
বিষয়ের জন্য মুহুর্তের তরেও গৃহলক্ষ্মীদের উপর নির্ভর করিতে 
পারেন না। কোন প্রকার ঝঞ্চাটের মধো না আসিতে আসিতে 
এমনই অভ্যাস হইয়| গিয়াছে যে, একটু কিছু হইলেই জামাদের 
দেশীয় স্ত্রীলোকগণ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়েন। মানুষ কম্মক্ষেত্রে 
যত ঘাত প্রাতিঘাত, সহ্য করে, ততই তাহার প্রাণে বলের সঞ্চার 
হয়। যাহারা কোলাহল-মুখরিত বশ্ব সংসারের অন্তরালে মুদ্রিত- 
নেত্রে ধিবারাত্রি আরাম উপভোগ করেন, তাহারা যে একটু কিছু 
নৃতন হইলেই কাতরকণ্ে চীংকার করিয়া উঠ্তিবেন তদ্ছিষয়ে সন্দেহ 
কি? অদৃষ্টের উপর নির্ভর করির। দিধারাত্রি “হা হতোন্মি করিতে 
করিতে আমাদিগের চরিত্রও যে নারীজনোচিত হইয়া! যাইতেছে,, 
তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। 


অদৃষ্ঠটবাদ ও পুরুষকার ৯৯ 


7 পাস ৪ সপে সটিপাসিলাসটি সমাস পসলাসপসসিসপপাপা পিসি শষ পাতি পাপা লা পিশাচ পাপা পাািল উপাস্টিপসিলাসসিশ ২০০ প্পাসপতিত উপ তিশা তপ্ত সপ ৪ 


বর্তমান কালে স্বারঙবর্ষে পাশ্চাত্য প্রণালীর শিক্ষা প্রবন্তিত 
হইয়া আমাদিগের পুথিগত বিদ্যা বিস্তর বাড়িয়া যাইতেছে। 
কিন্ত তৎসঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যদিগের অদম্য উৎসাহ অথবা জীবন 
সংগ্রামর চেষ্টা আমাদিগের মধ্যে আদৌ আসিতেছে না। 
ভারতবর্ধ দিন দিন দরিদ্র হইতে দবিদ্রতর হইতেছে তদ্িষয়ে 
সন্দেহ নাই । জভাব বৃদ্দর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রয়োজন এবং 
আকাঙ্ষাও বাড়িতেছে, কিন্তু ততপুরণকল্পে যতথানি চেষ্টা এবং 
উদ্যোগ প্রয়োজন তাহা বাড়িতেছে না। আমাদের দেশের 
শিক্ষিত লোকগণ পাশ্চাভ্যদিগের অনুকরণে বিলাস বাসনা প্রভৃতি 
বাণ়্াইয়াছেন, কিন্ত ঠাহাদিগের অর্ধেপাঞজ্জনের ক্ষেত্র বিস্তার 
করিতে পারেন নাই । চির-প্রচলিত প্রথান্ুমারে বিশ্ববিষ্ভাণয়ের 
পাঠ সমাপু করিয়া, চাকুরীর চেষ্টাই আমাদিগের প্রধান কার্ধ্য 
এবং এই কার্যে বিফলমনোরথ হইলেই আমাদিগের জদয় ভাঙ্গিয়। 
পড়ে। দেশের মভাব আকাজ্ষা এবং শিক্ষিত লোকের সংখ্য। 
থে পরিমাণে বুদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে সকলেই চাকুরী করিয়া 
প্রচুর অর্থোপাজ্জন করিতে পারিবেন, এরূপ আশা করাই 
বাতুলভা। অশিক্ষিত এবং অদ্ধ শিক্ষিতদের কগ! ছাড়িয়। দিলেও 
বৎসর বৎসর যতগুলি লোক বিশ্ববিস্ালয়সমুহ হইতে উপাধি লাভ 
করেন, কেবল তাহাদিগের উপযুক্ত চাকুরী যোগাইতে গেলেও 
ইংরেজ রাজাকে দেউলিয়া হইতে হইবে। ন্ৃতরাং চাকুরী 
করিয়] যে সকলে জীবনোপায়ের পথ করিতে পারিবেন সে আশা! 
ত্যাগ করিতে হইবে । 


১৩৩ চিন্তা-লহরী 


১ সপিস্পনপিসসিিত পলির. পাত ০০ পাশপাশি সিপাসি পালা পি লাশ পাত এসসি পাশ 


এক্ষণ বিচার এই যে, চাকুরীর পথে অর্গল ডি কোন্‌ 
উপায়ে আমাদিগের অভাব দূর হইতে পারে? শিক্ষা দীক্ষা 
বিষয়ে আমরা যেমন ইংরেজের জন্ুকরণ করিতেছি, তত্র এ 
বিষয়েও তাহাদিগের অনুকরণ ্রয়োজ্জন। এই বিশাল পৃথিবীর 
যে কোন স্থানে যাও, তথায়ই দেখিকে যে, ব্রিটন-নন্দন কার্ধাক্ষেত্রে 
জবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতেছে । নিঁজর বাড়ী, ঘর, পরিবার & 
পরিজনের প্রতি মমতা মানুষ মাহররই স্বাভাবিক। ইংরেজও 
মানুষ, স্থতরাং তাহারও এ মমর্তী আছে। নিতান্ত বিপন্ন না 
হুইলে কেহ বাড়ী, ঘর ত্যাগ করিয়া সাত সমুদ্র তের নদী পার 
হইয়া, অর্থের চেষ্টা বিদেশে বাহির হয় না। ইংরেজ যে নিহান্ত 
সাধ করিয়া নিজের ঘর, বাড়ী ছাড়িয়া সুন্দরবনের জঙ্গলে আ'সয়! 
ৰাম করিতেছে তাহা নহে । দেশে জনসংখ্যা পরিপোষণের 
উপযোগী প্রচুর অর্থ না থাকাই ইংরেজের বিদেশে আগমনের 
প্রধান কারণ। ঘরে বসিয়া থাকিলে কিছু পেট ভরিবে না অথবা 
আকাশের দিকে তাকাইয়া “হা! হতোম্মি করিলেও জঠরানল 
নিবৃত্ত হইবে না !. ইংরেজ এই কঠোর সত্য সম্যক্রূপে হৃদয়ঙ্গম 
করিয়া জগতের সর্বত্রই অর্থো শার্জনের ক্ষেত্র করিয়া লহয়াছে 
এবং তক্জন্তই আজ ইংরেজ জাতি জগতের শ্রেষ্ঠতম জাতি। 

ভারতবর্ষে দারিদ্র্য যে পরিমাণে বাড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতে, 
এখন আর চির-প্রচলিত প্রথান্গুসারে গৃহকোণে আবদ্ধ থাকিলে 
কিছুতেই চলিবে না। “অনৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে মনে 
করিরা জড়ভাবে দিন কাটাইলে মচিরেই দেশের ভয়ানৰ ছুর্দশ। 


সপ 


অদৃষ্টবাদ ও পুরুষকার ১৪১ 


১ ১. পাপাপাসসপাস্পা সিপাস্দাস্পিস্সিশাস্টিসি সিাসিশস্টিত 


দঃ হইবে। “অধণী টনি থাকিয়া ্ কর্তন করিতে 
পারিলে ভাহ। যে খুবই স্বখের হয় তাহার সন্দেহ নাই, কিন্ত 
দেশের বর্ধমান অবস্থায় তাহা আদৌ সম্ভব নহে। এক্ষণ 
'অ প্রবাসী” থাকিলে আর “অধণী' থাকা বড় সম্ভব নহে। মুতরাং 
পুক্ত্ষক্চাল্স আশ্রপ্ন করিয়৷ জড়তা দুরে নিক্ষেপ করিতে 
ইইবে। গৃছে বসিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে মুখরোচক পর. 
নিন্দায় কালাতিপাত করিণে অচিরে জঠর-জ্ালায় জলিয়। মরিতে 
হইছবে। | 

নারীজনোচিত ভীরুত! ত্যাগ করিয়া যত দিন না আমরা 
উন্মুক্ত কশ্মক্ষেত্রে বাহির হইচঠে পারিব, তত দিন কিছুতেই 
দেখের অভাব দূরীভূত হইবে না। জীবন সংগ্রাম ক্রমেই কঠিন 
হয় উঠিঠেছে, স্থতরাং এক্ষণ আর মদৃষ্টের উপর নির করিয়া 
থাকিলে কিছুতেই চলিবে না। এখন আমাদিগের চাই__ 
গুলাব আদম্যা উত্সাহ এ অল্পশিজ্ত 
পন্রিশ্রম্ম। 


ভেদ ৯ 


জিদ টিন সি শা পাপা তল পাশা পপি পপি সিনাসিরটাচপাণ - 


অপুষ্টবাদ ও পুক্পভম্বকার 


০০ 


দ্বিতীয় প্রস্তাব 


"স্পস্ট ভিউ, - 


মামরা অনুষ্টবাদী। আনৃষ্টবাদ আমাদের অস্ি-মজ্জাগত। 
কি সাহিতো, কি ধর্ম গ্রন্থে, কি লোকাচারে, কি জন পবাদে, সর্ধজ্জই 
আদষ্টের মহিমা বিঘোধিত হইয়াছে । অগ্ঠদেশে কি অন্য সমাজে 
যে অদৃষ্টবাদ নাই, তাহা নহে? কিন্তু অদৃষ্টবাঁদের অক্ষুপ্ন প্রতাপ 
৪ অথগুনীয় প্রভাব ভারতবর্ষে ও ভারতীয় সমাজে যে প্রকার 
পরিস্ুট দেখিতে পাই, অন্য কুত্রাপি সে প্রকার দেখিতে পাই 
না। ইহার কারণান্সন্ধান করিবার পূর্ব্বে, এ কথ। বলা আবশ্যক 
যে, ঘোর আনৃষ্টবাদের মধ্যেও এদেশে পুরুষকারের মাহাত্ম্য 
পরিকীন্তিত হইয়াছে । মহ্থষি যাজ্ঞবঙ্কা বলিয়াছেন £-- 


যথ| হোকেন চক্রেণ ন রথস্য গঁতির্ভবেত, 
তদ্বৎ পুরুষকারেণ বিন! দৈবং ন সিধ্যতি। 


যেমন একটি চক্রদ্বারা রথের গতিক্রিরা সাধিত হয় না, 
উহাতে হুইটী চক্রই সমভাবে আবশ্যক হইয়া থাকে, তদ্রপ পুরুষ- 
কার বাতিরেকে কেবল দৈব সহায়ে ফলপিদ্ধি হয় না। 


১৩৪ চিন্তা-লহরী 


সপ ৯ সা স্মিত সসসমি৫ পেশ পাস পি ত সস দিসি লা পাস ৯ পা পাস্পিপাছ পি দ্পাসিপাশি পা সিসি সিসি 


ইহাও উক্ত হইগ্লাছে যে, 
উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্গনী- 
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি। 
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমা তবশক্তা। 
যত্বে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোহত্র দোষঃ। 


উদ্যোগী পুরুষ-দিংহই লক্ষ্মামান্‌ হ্রা থাকেন, আর কাপুক্রষ- 
গণই ভাগ্যপথ চাহিয়া থাকে । অতএব ভাগ্যের উপর কি আনুষ্টের 
উপর নিডর ন করিয়া, আম্মণক্তি 'প্রয়োগ করতঃ কার্ধা কর, 
তাহাতেই ফলনিদ্ধি হইবে, বদি না হয় ভবে তাহাতে দোষকি? 

ঘোর অনৃষ্ঠবাধে নিষক্তনান লন ও যন্্হীন ব্যক্তিকে প্রবুদ্ধ 
করিবার জন্যই এই ক্লোকের অবতারণা । অদৃষ্টবাদ যে কেবল 
ছুক্ধল-চিত্ত, চিন্তা-পরিশুন্ত নিব্বোধ ব্যক্তিগণেরই আশ্রয়স্থল, তাহা 
নহে হহারও দার্শনিক ভিত্তি আছে; ভারতের যে কোন মতই 
হউক তাছ। ভ্রান্তই হউক আর অভ্রান্তই হউক, কোন না কোন 
দার্শনিক ভিত্তির উপর স্থ গ্রতিষ্ঠিত। অজ্ঞ ও নিরক্ষর লোকেরা 
সেই উচ্চ দার্শনিক আলোচন! এবং গবেষণার ধার না ধারিলেশ্ড, 
উচ্চ দার্শনিক ভিত্তি হইতে সমুদ্ঠূত নিষ্নভূম সমাশ্রয়ী পঙ্কিল মত- 
ক্রোতে গ! ভাগাইয়া৷ চলিয়। থাকে, ইহাতে তাহারা রোগে, শোকে, 
ছুঃখে অনেক শার্তিলাভ করে, এবং ছুর্বিসহ জীবনের ভার কোন 
প্রকারে বহন করিয়। থাকে। অআদৃষ্টবাদের যৌক্তিকতা বা 
অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে কোন আলোচনার পূর্বে দেখিতে হইবে যে, 
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এই মতের বন্ল প্রচারের বিশেষ কোন কারণ আছে কিনা? 
তন্বজিজ্ঞান্থ মানব, জীবন প্রহেলিকার সমাধান-কন্পে বহু আয়ান 
ও চেষ্টা.করিয়াছে। বলিতে কি, অসভ্য ও অশিক্ষিত অবস্থা 
হাতে সুসভ্য অবস্থায় পদার্পন করিয়াই মানব, প্রকৃতির এই 
রহস্তের উদ্ভেদ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু এ রহমত কদাপি 
উদ্ভিন্ন হইল না। যাহা চিররইস্তময়, যাহা অজ্ঞেয় অথব ছুক্ঞের, 
তক্প্রতি মানব-বুদ্ধি প্রধাবিত হয় কেন? বুদ্ধির দৌড় যতটুকৃই 
হউক না কেন, বুদ্ধির প্রসার ঘত সীমাৰদ্ধ হউক না কেন, ইহার 
পুক্ুতিই রছস্তের প্রতি ধাবমান ভওয়াঁ। “উদ্ধাুরিব বামনঃ, মানব- 
বুদ্ধি জ্ঞান-চক্ত্র ধরিতে চেষ্ট। করে। কিন্ধু চেষ্টা এক কথা এবং 
র*স্যোদযাটন আর এক কথা। বালক যেমন দ্রুতগামী শকটের 
পশ্চাদ্ধানিত হইয়া, কিছুকাল পরে শ্রাস্ত ও ক্লান্ত হইয়া বপিয়া 
পড়ে, নানব-বুদ্ধি-শিশুও সেই প্রকার সংসার-একটের পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
দৌডিয়া অতিশ্রান্ত হইয়া পড়ে, সেই অবস্থায় নে কোন আশ্রয় 
পাইলেই সন্ধষ্ট হয়। মানব বুদ্ধির পক্ষে অনুষ্টবাদই 'অনেকটা 
সেই আশ্রর-ভূমি । বিচার ও তর্কে যাহার মীনাংস' হইল না, তাঁছ! 
বুদ্ধির অতীত, সুতরাং তাহা ছুজ্ঞেছি ও ছুর্রবোধা ভা! পরিদুশা, 
মান জগতের কিছু নয়, তাহা দুষ্ট নয়, সুতরাং "অন | ভাহাকে 
দৈবই বল, জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলই বল, আর প্রাক্তনহ বল, সমস্তই 
অনুষ্ট, অননুভূত ও অপ্রমেয়। অদৃষ্টবাদের এই আশ্রয়দ!ন ক্ষমতাই 
উভার বহুল প্রচারের প্রধান কারণ। ইহ অন্ধের যষ্টি, ভুর্বলের' 
বল, হ্বন্নবুদ্ধি মানবের রহস্ত-জিজ্জাসার নিবৃত্তি ও বিশ্রাম স্থল। 
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কেহ কেহ এদেশের জল বায়ু. এদেশের শ্রম-বিমুখতা।, এদেশের 
অনায়াস-লভা শস্তাদি, এদেশের মিশ্চেষ্ট ও জড়ভাবকেই এই 
অনৃ্টবাদের জনক বলিয়া নির্দেশ ফরেন। 'পুরুষকারঃ প্রন? 
পুরুষকারের অর্থ যদি বন্ধ হয়, তবে থে জল বায়ুতে যাত্বের ও 
উদ্ধমের অভাব সুচনা করে, পে 'জল বাধুতে অদৃষ্টবাদের পূর্ণ 
বিকাশ, পূর্ণ পরিণতিরই বিশেষ শ্স্তাবনা। অদুষ্টবাদের সপক্ষে 
আমাদের ধর্মশান্ত্রে উন্ত হইয়াছে-_। 

অবশ্যুস্তাবি ভাবানাং প্রতিকারে। ভবের যদি 

উদা৷ দুঃখৈর্নবাধ্যেরন্‌ নলরাম যুধিষ্ঠিরাঃ 

ম! ভূক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্নকোটিশতৈরপি 

অবশ্যমে ভোক্তব্যং,কৃতঃ কর্ম শুভাশুভং ॥ 


পুরুষকার দ্রারা যি অবশ্যন্তাবী ফলের প্রতিকার মাধিত 
হইত, তবে নলরাঁজা, রামচন্দ্র ও যুধিষ্টির ক্দাপি ছুঃখতোগ 
করিতেন না। পূর্কজন্মকূত গুভাগুত কর্মা-সম্ভৃত ভাগাফল অবস্থাই 
ভোগ করিতে হয়, বিনা ভোগে কোটি শত করে ক্ষয় প্রা 
হয় না। 

পাশ্চাত্য দার্শনিকেরাও মানব জীবনকে কতকগুলি শব্কি 
সমবায় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। সেই শক্তি সমষ্টির মধ্যে 
কিম্ৎপরিমাণে গ্রাক্তনের স্থান আছে। যদিচ জন্মান্তরীণ কর্মফল 
শ্বীকার না করুন, তাহারাও কুলগত ও বংশানুক্রমিক্‌ মতিগতির 
ক্রিয়া শ্বীকার করেন, সুতরাং তাহার! বে প্রান্তনকে একেবারে 
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উড়াইয়া ছি তা নয়! আর পারিপার্থিক অবস্থা (151)1791- 
1170) বলিয়া যাহাকে উল্লেখ করেন, তাহা পূর্ব জন্মাঙ্জিত 
কর্খফল হউক 'আর নাই হউক, তাহ! পুরুষকার নভে । আর 
ষ্টাহারা (11)119760 (61706170165) প্রাক্তন সংস্কার বলিয়। যাা 
বলেন, তাহা বংশান্ুক্রমিক হইলেও পুরুষকার নহে । তাহ! দৈব না 
হইতে পারে, কারণ শাস্ত্রকারদিগের মতে--পৃর্ধ দেহার্জিতং 
পৌরুষং দৈবং | যাহারা পূর্বজন্ম স্বীকার করেন না, তাহাদিগের 
মতে এই প্রকার দৈব কান্ননিক। কিন্তু পিত্রাগত সংস্কারকে ও দৈব 
বলিতে বিশেষ কিছু দোষ দেখা যায় না। অতএব দেখ। যাইতেছে 
থে দর্শনের দিক্‌ দিয়া প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য উভয় মতেই, মদৃষ্টবাদ 
আংশিক রূপে মতা । আমি সম চেষ্টা ও সহ উদ্যম করিয়া 
যে ফল লাভ করিতে পারি না,অপরে তাহা অনায়াসে কি স্বপ্লায়াসেহ 
লাভ করে, ইহার কারণ কি? গ্রাচোর। বলিবেন, দৈবই ইহার 
প্রতি প্রবল কারণ। পাশ্চাতোরা বলিবেন, যে সমস্ত অনুকূল 
অবস্থার সমবায়ে ইম্পিত ফল লাভ করিতে পারা যাইত, আমার 
পক্ষে সেই সেই অবস্থা ঘটে নাই, সুতরাং আমি অক্কৃতকার্ধা 
হইয়াছি। অপরের সেই সমস্ত প্রয়োজনীয় অন্থকুল অবস্থা 
ঘটিয়াছিল, স্থতরাং সে ফল লাভ করিয়াছে । বেশ কথা, সে 
সমন্ত অনুকুল অবস্থার সংযোগ কি আমার সাধায়ন্ত? তা নয়, 
তাহা হইলে আমার পুরুষকারের ফল কি? বলিবেন, পুরুষকারের 
দ্বারা কিয়ৎপরিদাণে সেই সমস্ত অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইতে পারা 
বায়, তার বেশী আর কিছু নয়। তাহা হইলে ত পনের আনাই 
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পুরুষকারের এলাকা বহিভূ্তি হইয়া পড়িতেছে। সমাজ, ধর্ম, 
দেশ ও কাল ইত্যাদি পারিপাস্থিক অবস্থানিচয়, কৌলিক ও পিতৃ 
পিতামহাগত বৃত্তি ইতাদি অনেক পরিষীণে মানব জীবনের 
নিয়ত, পুরুষকারের শক্তি এই শক্তি সমবাযকে কি সহজে অতিক্রম 
করিতে পারে? যাহাকে অজ্ঞলোকেরা অধৃষ্ধবাদ বণিয়া থাকে, 
অর্থাৎ জন্মের পুর্বেই অথবা অব্যবহিত পরে বিধাতা লোকের 
স্ুখান্থুধ, শান্তি অশান্তি সমস্ত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন, £ন লিপি 
সাধারণ লৌক-চক্ষুর অগোচর, সুতরাং সে নি অদৃষ্ট এবং তাহাই 
অনুষ্টবাদ। তাহা যুক্তি ও তর্কের প্রবল তরঙ্গে নানাদিকে বিক্ষিপ্ত 
হইয়া যাইতে পারে, কিন্কু প্রকৃত অদুষ্টবাদের দার্শনিক ভিত্তির 
অস্তিত্ব কেহই অস্বীকার করিবেন না। হিন্দু দর্শনের অদৃষ্টবাদ 
অনেক পরিমাণে পুর্ব্বজন্ম, পরজন্ম ইত্যাদি জন্মান্তরবাদের সহিত 
সংশ্লিষ্ট। জন্মান্তরবাদের দার্শনিক ঘৌক্তিকতা কি অধৌক্তি- 
কতার বিষয় আলোচনা না করিয়া, আমরা পুরুষকাঁর বা মানবের 
স্বাধীনেচ্ছ। প্রণোদিত বত্বের ফল সম্বন্ধে আলোচনা করিলে কি 
দেখিতে পাই ? কাধ্য কারণ সম্বন্ধের আস্তত্ব মানব বুদ্ধির একটি 
প্রধান স্বভঃসিদ্ধ উপকরণ, এমন কি সে সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে 
বুদ্ধর কোন গ্রকার 'ক্রিয়াবা খেলাই সম্ভবপর হয় না। তজ্জন্য 
ইহাকে 68162০917) অথবা মুঙ্গতত্ব বলা হইগ়াছে। "আমরা যাহা 
তাহারও কারণ আছে, অর্থাৎ আমর! যে অবস্থায় আছি বা আমার 
আমিত্ব যাহা, মিল প্রভৃতি দার্শনিকদ্দিগের মতে, পূর্ববর্তী 
অবস্থা ও ঘটনাবলিই তাহার “কারণ কারণের এই প্রকার 
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সহজ ও স্থুবোধ্য সংজ্ঞা! অনেকেই প্রকৃত বনি স্বীকার করেন না, 
পূর্ববর্তী অবস্থা ও ঘটনাপুঞ্ণ “কারণ' হইলে, দিবাকে রাত্রির 
কারণ বল! যাইত এবং রাত্রিকে দিবার কারণ বলা যাইত; কিন্ত 
কারণের যে সংজ্ঞাই প্ররূত ও উপধুক্ত বলিয়া পরে গৃহীত হউক, 
তাহার ভিতরে ফলোৎপাদিনী শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে 
হইবে, পূর্ববর্তী ঘটনাই যে কার্ষে]র কারণ, তাহা নয়; সেই পুবব- 
বন্তী ঘটনায় যদি ফলোৎপাদিনী শক্তি অন্তণিহিত থাকে, তবেই 
তাহাকে 'কারণ” বলিয়া নিগ্দেশ করা যাইতে পারে। জগতের 
আদিকারণের কথা ছাড়িয়া দিয়া “আমরা যাহা' তাহার কারণানু- 

সন্ধান কর! যাউক। পিতামাতা হইতে দেহ ও তৎসংনিবন্ধ মন 
ইত্যাদি লাভ করি, পরিবার ও সমাজ হইত ক্রমশঃ দেই দেহ ৪ 
মনের পুষ্টি সাধন করি, সুতরাং স্থুলদৃিতে দেখা যাইতেছে যে, 
মামারা সবই 11511011% পিত্রাগত ও 21751107৩16 পারি 
পাশবিক অবস্থাসমুদ্ভূত। আমি অবস্থার দাস, ঘটনা-আ্বোতে 
নীয়মান্‌ হইয়া এদিক ওদিক চলিতেছি, আমার “কর্তৃত্ব বোধ, 
মিথ]! ও কারনিক, আমি কিছুই করি না। ক্রিন্ত মোহ বশতঃই 
এনে হয়, 


ইদমদ্ভ ময়! লব্ধমিদং প্রাপ্ল্যে মনোরথম্‌। 
ইদমন্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনধনম্‌ ॥ 
অসৌ ময়! হতঃ শক্র্থনিষ্যে চাপরানপি। 
ইশ্বরোহহুম্‌ ভোগী সিদ্ধোহহং বলবান্‌ সখী ॥ 


১১৬. চিন্তা-লহরী 


5২৫৯ পা? শসা টিটি পা পপ লি পা লা পা পি পর পেন পাত পা পপি পাতি পিতা পতি পা পলা ৯ সি পাস্িস্লিপিাসপিতলাটি পাসিলাস্পাি পালিত ০ পালা 


আট্যোহডিজনবানস্মি কোহন্যাস্তি সদূশো ময়াঃ। 
যক্ষ্যে দ/সামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানৰিমোহিতাঃ ॥ 


গীতা । 


সমস্তই আমি করি, কিন্তু এই মোহোষপত্তর কারণ অবস্থা 
আছে। কর্তৃত্ব-বোধকে একেবারে মিথা। বলিয়া উড়াইয়া দিলে 
চলিবে না, যদি আমার আমিত্বই মিথ্যা ছ্র, তবে কর্তৃত্ব বোধ 
শূন্তে উড়িয়া যাইতে পারে, তজ্জন্ত ক্ষোভ করিবার কোনই কারণ 
নাই, এবং তাহা হইলে তর্ক যুক্তি আলোচনা গবেষণা ইত্যাদির 
শৃঙ্খল হইতে সহজেই মুক্তিলাভ করিতে পারি; কিন্তু 'আমিত্ব' 
বোধের সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃত্ব-বোধ এবং তাহা হইতে সহজানুমের 
আত্মশক্তি বা পুরুষকারের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু 
শান্ত্রমতে 'দৈব'ই পুরুষকারের প্রতিকারণ এবং পুরুষকারও দৈবের 
প্রতিকারণ, অর্থাৎ দেব অথ যদি পূর্ব জন্মান্জিত পৌরুষ ( পুঝব 
দেহাজ্জিতং পৌরুষং দৈবমিতি ) হয়, তবে পুরুষকার ফে দেহেই 
অচ্জিত হউক, তদ্দিন্ন “দৈব' ফল দিদ্ধ করিতে পারে না, অপর 
পক্ষে দৈব নির্দেশাস্সারেই পুরুষকার প্রকটিত হয়। জন্মান্তর- 
বাদ স্বীকার করিলে আর এ মতের সমীচীনতা সগ্ধন্ধে কোন 
আপত্তি হইবে শা। জন্মান্তরবাদ ধাহার! স্বীকার করেন না, 
তাহাদের পক্ষে দৈব ও পুরুষকারে এই একত্ব বুঝিয়। উঠা দায়। 
আমাদের দৃষ্টি যদি ইহজন্মেই সংনিবদ্ধ থাকে, তবে আর শাস্্রোক্ত 
প্রান্তনের অস্তিত্বে বিশ্বাসের প্রয়োজন হয় না। ' কিন্তু পুর্বকিত 


(অদৃষিবাদ ও পুরুষকার ১১১ 


হ পানি পিসির ০? উল জিলাপি পা তিল? পালি সি লালিত সিপাহি শা পি 4৯ ত উি্াসিপসিপাসি পেল শত স্পা ৯২ পি পাপী সিীসপাসিপাসিলাত 


প্রাক্তন ইত কিয়ৎপরিমাণে কি সম্যক প্রকারে ইবি করা 
আবশ্তক হয়। তাহাদের নিকট “দৈবনাত্ম কৃঙং বিদ্যাৎ কম্ম 
ঘৎপুর্দৈহিকং” এ কথা নিরর্থক মনে হইবে, এবং যাহার প্রভাবে 
নমস্তৎ কম্মভ্যো বিধিরপি ন থেভ্যঃ প্রভবতি ইত্যাদি বাকা রচিত 
হইয়াছে, সে কণ্মকলবাদও অর্থশুন্ত বলিয়া! বিবেচিত হইবে। 

এই কর্তৃত্ব-বোধের কোন মূল ভিত্তি আছে কিনা, তাহাও 
পেখা কর্তব্য। কর্তব্য-বোধই যদি মুলহীন ও কাল্পনিক হয় তবে 
আর পুরুষকারের অর্থ কি? দেখা বাইতেছে যে,এই প্রসঙ্গে ইচ্ছার 
স্বাধীনতা বাদ ও ইচ্ছার প্রবৃত্তি ও উদ্দেশ্যের অধীনতাবাদ সম্বন্ধে 
মনস্তত্ববিদদিগের মধো যে সনাতন বিরোধের ভূমি আছে, সেই 
পিচ্ছিল ভূমিতে পদার্পণ করিতে হইল। মানবের ইচ্ছা কি স্বাধীন 
অর্থাত প্রবৃত্তি ও উদ্দেশ্য নিরপেক্ষ হইয়া চলিতে পারে ? না প্রবৃত্তি 
৪ উদ্দেশ্যই ইহার নিয়ামক ? এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। 
এবং তৎসম্বন্ধে শত শত গ্রন্থাদিও বিরচিত হইয়াছে । ধাহার! 
ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকার করেন তাহারা এ কথা বলেন না ষে, 
ইচ্ছা! বিন! কারণে কোন বিশেষ দিকে প্রধাবিত হন্ম অথবা ইচ্ছার 
উৎপত্তির কোন কারণ নাই। তাহারা ইহাই বলিতে চান্‌ যে, 
প্রবৃত্তিই ইচ্ছাকে পরিচালিত করে, কিন্ত আবশ্যক হইলে ইচ্ছাকে 
প্রবুত্তিপরিচালিত পথ হইতে প্রতিনিবুন্ত করিতে পারা যায়। 
সে শক্তি ইচ্ছারই আছে। একই অবস্থার একই প্রবৃত্তির উত্তেজক 
সামগ্রী দ্বারা সকলকে এবং সর্ব সময়ে কেহকে পরিচালিত করা! 
যাইতে পারে না। বিরুদ্ধ মতাবলম্বীর! বলেন যে, জড় জগতে 


১১২ চিনা রা 


শসা চা তা সিল নটি ০৯ পাদ ত পাপা পাপা লা তত ৯ লাস্ট শিলা সপরসি০৫ - 


যেমন ন বিডি দির বিভব দি চিন সকল পদাথের 
সহজে গতি নির্ণয় করা যায়, মনোজগতে সে প্রকার সিদ্ধান্ত 

বরায়াদ সাধ্য ন! হইলেও, ইচ্ছা-শক্তি ৪ অত্যান্ত শক্তির ক্রিয়া 
একইরূপ এবং একই নিযমাধীন। এই নব হইতেই ঘোর জড়বাদের 
উৎপন্তি। তাহাদের মতে জড়খক্কি ও িংশক্তির পার্থকা কেবল 
শব্ষগত। এই মতের খণ্ডন জন্ট বিশেষ শীয়াদ স্বীকার না করিলেও 

চলে, কারণ এই মতবাদীরা স্বংই তাহান জীবন্ত প্রত্যুত্তর । যেমন 
মনন ক্রিয়া দ্বারা মনের অস্তিত্ব উপলকা হয়, তেমন কর্তৃত্ব বোধ 
হইতে 'ও আস্ম-শ্তি বোধ হইতেই কর্তৃত্ব ও শক্তি উপলব্ধ হয় ৪ 
তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। তাহারা যাহাকে শক্তি 
বলেন, তাহার অস্তিত্বও সেই আত্মশক্তি ও কর্তৃত্ব-বাধ 
হইতেই ত অনুমিত । আততায়ীদিগের স্বদেশে সমরাশল 
প্রজ্জলন যেমন সমরনীতির একটি বিশেষ কথা, তেমন এস্থলেও 
তাহাদের কণিত 'শক্তি' ইতাদির অনুমেয়ত্ব যে সব্ধপ্রকারে 
আত্মশক্কি-বোধ ও আত্ম কর্তৃত্বৰোধের উপর নির্ভর করে, তদ্বারা 
তাহাদের আজ্মণ নিবারণ করা যাইতে পারে। আত্ম-শজ্ি 
যদি থাকে তবে তাহার গ্রয়োগও আছে, ইচ্ছাতেই সে শক্তির 
প্রয়োগ, শক্তি-প্রয়োগ ক্ষমতা যদি স্বাধীনতা-ব্যঞ্জক হয়, ভবে 
ইচ্ছা স্বাধীন, এবং ইচ্ছা স্বাধীন হইলে, পুরুষকারও অন্ান্ত 
শক্তির স্তায় কদাপি ব্যর্থ হইতে পারে না। দৈবকে অতিক্রম 
করিতে সর্ধকালে সর্ধ বিষয়ে সক্ষম হউক আর না হউক, 
পুরুষকারের প্রভাব মানব জীবনে কেহই অস্বীকার করিতে 


অদৃষ্টবাদ ও পুরুধকার ১১৩ 


পারেন না। ব্রহ্গবিষ্াপরায়ণ মহষি যাজ্ঞবন্ধ্য যাহা বলিয়াছেন, 
তাহার সমীচীনতা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না । ছুইটি 
চক্র ব্তিরেকে মানব জীবনরথের গতি-ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। 
দৈবকে ধাহারা অস্বীকার করেন তাহারাও ভ্রান্ত এবং যাহারা 
পুরুষকারকে অবিশ্বাস করেন তাহারাও ভ্রাস্ত। মানব জীবনে 
দৈবের ক্রিয়া দেখিতে পাই বলিয়াই মানুষ কথঞ্চিৎ দেবপরায়ণ 
না হইলে ধশ্পের নাম জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইত. আর পুরুষকার 
না থাকিলে এই নিখিল ধিশ্ব এক অপুব্ব জড়পিগড বলিয়াই 
পরিগণিত হইত--মানবের শ্রেষ্ঠত্ব, সভ্যতা, জ্ঞান বিজ্ঞান সমস্তই 
অনার জল্পনা মনে হইত, কিন্তু দৈব ও পুরুষকারের সন্মিলনে 
যে. জীবনরথ সংসারবর্ঘে চলিতেছে, তাহার গতি নাতি-দ্রুত 
নাতি-ধীর। দৈব আছে বলিয়া মানব অহঙ্কারে স্কীত হইতে পাবে 
না এবং পুরুষকার আছে বলিয়াই মানব নিক্ষিয়, নিশ্চল জড়- 
পিগুবৎ পড়িয়া! থাকে না। ভারতের অদৃষ্টবাদ যত অশুভকর 
হউক না কেন, তাহার দার্শনিক ভিন্ি অবিসংবাদী। কিন্ত 
দার্শনিক ভিত্তিচ্যুত হইয়া ভারতের জল বায়ুতে ইহ! নানা প্রকার 
মহা অনিষ্টকর ফল সমূহ প্রসব করিতেছে এবং করিয়াছে। 
ভারতবাসীর হৃদয়ে 'দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদস্তি' এ বাকাটির 
যাথার্থা কিছুতেই মুদ্রিত হইতেছে না। উদ্মোগ-বলে পাশ্চাতা 
দেশবাসীর! জগতের মুখস্ত্র। কি প্রকার বদ্লাইয়! দিয়াছেন, তাহ! 
দেখিয়াও আমাদের চৈতগ্য হয় না। তাহারাই মহধির পুরুমসিংছ, 
্রতরাং লক্ষ্মী তাহাদিগকে সমাশ্রয় করিয়া আছেন। 
৮ 


স্মৃত্তি 
শ০গ) হি ৬. 


( ম্মরণ-শাক্ত ) 


০০০০০ 


বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃ ও বহির্জগতের বিভেদ 
ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতেছে, পদার্থবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের পার্থক্য 
তিরোহিত হইতেছে,পদার্থবিজ্ঞানের সুত্র ও সিদ্ধাস্তগুলি মনোবিজ্ঞানে 
প্রবুক্ত হইতেছে এবং মনোবিজ্ঞানের নিয়ম ও ধারা জড়-বিজ্ঞানে 
প্রবন্তিত হইতেছে। জড় ও চৈতন্ের ভেদ-বুদ্ধি নিরাককৃত হইয়া, 
বিজ্ঞানের সাহায্যে জগতের “অদ্বৈত সিদ্ধি” সংসাধিত হইতেছে। 

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের অভ্যাশ্তর্য্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার দ্বারা 
প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, তথা-কথিত সংজ্ঞাহীন উত্ভিদেরঙও এক 
প্রকার চেতনা আছে এবং উদ্ভিদ-ন্নায়ু বাহিক শক্কিবলে উত্তেজিত 
হইতে পারে। বৈজ্ঞানিকগণের এতৎ সম্বন্ধে যে সন্দেহ ছিল, 
তাহা সম্প্রতি “রয়ে সোসাইটী"র কাধ্য বিবরণী প্রকাশে, নিরাকৃত 
হইয়াছে । (4 0010)166 20০০07001 7102 13095825 


01509৮615 01 1)01৮0105 10)1901156 11) 09170052, [90001151753 


পপ শী তত তিশা পতিত ও 


* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎবরিশাল-শাখার তৃতীয় বাধিক প্রথম মানিক 
অধিবেশনে পঠিত। 


১১৬ ছিডাতাহধা 


1) (1) টিলার 11210580007 01 015 1২০/7 
১০০1৮) | 
ষে সমস্ত ক্ষমতা বা শক্তিকে আমরা সর্বতোভাবে “মানস» 
বা 'অপ্যাত্ম” বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছি, তাহ! প্রকৃত প্রস্তাবে 
জৈবিক (0141710)। কোন্‌ কোষে € ০০1] এ) কি ভাবে 
এই সমস্ত ক্ষমতা ও শক্তি নিহিত থাঁকে কানা জানিবার কোন ও 
উপায় নাই, তবে থাকে যে-_ইহ নিশ্ি্ত | 
আমাদের আলোচ্য স্মৃতি বা স্মরণশক্তি যে কেবল মানব- 
মনেরই বিশেষ শক্তি বা বৃত্তি তাহা মনে করিবার কোনই কারণ 
নাই । ইহা! জীব,উদ্ভিদ ও সম্ভবতঃ জড় জগতেও বর্তমান । বংশান্তু- 
ক্রম (1761601/) প্রকৃত প্রস্তাবে এই কোষ-নিবদ্ধ স্বতি কিনা 
তাহাও বিবেচ্য। এই বংশানুক্রমের বা (86.5৫107"র) ক্রিয়া 
যে সমস্ত জীব-জগতে ও কিয়ৎ-পরিমাণে উত্তিজ্জগতেও পরিলক্ষিত 
হয়, তাহা অবিসংবাদী । বংশান্ুক্রমের নিয়ম, ধারা ও পদ্ধতি 
বৈজ্ঞানিক আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছে; কিন্তু ইহার কারণ 
সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনা হয় নাই। মুল কারণ সর্বদাই 
ছুজেয়ি। 
পিতামাতার সংযোগে অথবা জীবকোষ ও গর্ভ-কোষের 
(50611) ০6]] ও (6117) 0611,এর) সমবায়ে অপত্যোৎপাদন হয় 
এবং পিতামাতার দৈহিক ও মানসিক গুণ বা দোষের বিশেষত্ব 
(65০81151105) সন্তানে সংক্রমিত হয়, স্থৃতরাং যাহা কিছু 
ংক্রমিত হয় তাহা জীব-কোষেই থাকে,_অন্ত কোথা হইতেও 


স্থৃতি ১১৭ 


সিসি ০৮ তা সপপাস্পিসপিশসটিপাসপসপিিবাসস্পসিসমপিসিপাসিপল পাঁছি পালাই পাটি পা ৯০ পাস, ৭ শাসিত ২০৯০৯ ত ৯ ১০ এসসি সি দানি পাশপাশি পিসি পাস পাটি সিসি পর্ণ 


তাহা আমির যোগ নাই দিতো অবস্থা (51)1101- 
17510) তাহার উপর ক্রিয়া করে বটে, কিন্তু তাহার আমূল 
পরিবর্তন করিতে পারে না। দেহের বিশেষত্ব ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র 
জীব-কোষে কি গ্রকারে নিবদ্ধ থাকে, তাহ! অনুবীক্ষণারদির 
সাহাযোও সমাক বুঝিতে পার যায় না; বথা, বংশানুক্রমিক খঞ্জতা, 
অন্ধত ইত্যাদি মান সিক বিশেষত্ব ত সে অনুবীক্ষণের 9 ঈক্ষণাতীত। 
জীবন ও বর্ধন একটি সামান্য কোষ (7401০৪060 ০61) হইতেই 
প্রারন্ধ, পিতার স্বভাব ও প্রকৃতি পুত্রে সংক্রমিত হইলে এ 
কোষেই তাহা সঞ্চারিত হয়। ইহাকে সেই কোফসস্থৃতি ব্যতীত 
আর কি বলিব? 

মস্তিষ্কের পীড়া নিবন্ধন যে স্মৃতি-ভ্রংশ হয় তাহা দেখিয়া 
থাকিবেন; এবং আবার চিকিৎসা দ্বারা সে পীড়া দূরীভূত হইলে 
স্মতির উদয় হয়। এতদুপলক্ষে কোন বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন, 
পীড়া বশতঃ জীব-কোধগুলি নিষ্কেজ ও কিয়ৎপরিমাণে অকর্শণ্ 
হইয়৷ পড়ে ; কিন্তু কোষ-কেন্দ্র (01001611) যদি অপর কোষ উৎ- 
পাদন করিতে পারে তবে আবার শ্মৃতির ভূদয় সম্তব। নূতন 
কোষগুলি পুরাতন কোষগুলির গুণোপেত হয় এবং জীব-দেহের 
নিয়মে পুরাতনের শ্ৃতি নৃতনে সংক্রমিত হয়। সুতরাঃ স্মৃতি বংশান্- 
ক্রমেরই একদিক বটে | (7106 ০6115 1775) 1)9৬০ 16617 
20101910164) 9916 00617 1)001911 251061211 0910510616৫ 
25 09 5620 01 10190000101) £1৮০ 01111) 00 90761 


০6115, 0172 09565 01 11617)07)7 816 16-6518101151)50) (1১6 


বাশ এছ শাপাগপািপা “লী ৬৫৭৯ পাতি শি 


১১৮ চিন্তা-লহরী 





পাপী সস লা পসমপশিপসপসসসাসপাসপাসপপাস্াপীসপসিসপসিসপসিপাসাস পি পাসপি্পাসপাস্সিসাসসস্পসসপাসমপসসিস্সসিপি ৬.৫ ৬৫ ৯ সি 1০০ 


105/ 06115 155610016 0১6 [02101)1 05115 0 ৮100০ 01 0051 
(61702110001 ৪৮৫1 91081)1500 10 17021176510 155 01১5, 
2100 06 8৮17 8০৫811760 1770010051501) (0 0875116 15 
০1)914066115065 00 51000860115 80779 [0760)015 11) 
11115 ০856 15 01019 ৭ [010956 01 1)61%0109.1--7২001 07) 
1)156855 ০1 161019. 19, 201. ) 


একখানি মাকিন দেশী মনোবিষ্ঠানের গ্রন্থে নিম্নলিখিত 
ঘটনাটি বিবৃত আছে। কোন ব্যক্তিষ্মা পিতামহ পিতামহীর 
দাম্প্রত্য-জীবনের প্রথমাবস্থার-_অর্থাৎ কোন সন্তান জন্মিবার 
পূর্বে, একদিন নৌক1 হইতে হূর্বাসা প্রক্কৃতি-সম্পন্ন পিতামহ, 
পিতামহীকে ক্রোধবশে জল-মগ্ন করিবার জন্য জলে ফেলিয়া দেয়। 
পিতামহী আত্ম-জীবন রক্ষার্থ অস্গুষ্ঠ দ্বারা নৌকার একপার্্ব ধরিয়া 
ফেলেন। পিতামহ ক্রোধ ও জিঘাংপায় অন্ধ হইয়া স্ত্রীকে হত্যা 
করিবার জন্য অন্ত্রত্বারা সেই অঙন্ধুষ্ঠ ছেদন করিয়া ফেলেন। 
তথাপি কোন ক্রমে সে যাত্রা পিতামহীর জীবনরক্ষা হয়। পরে 
পিতামহ ও পিতামহী স্বামী-স্ত্রীভাবে আবার জীবন যাপন করিতে 
আরম্ভ করেন এবং ত্াহান্দের অনেকগুলি সন্তান-সম্ততি হয়! 
পুক্রগুলি সকলেই অন্ধুষ্ঠহীন এবং কন্তাগুলি সকলেই অস্গুষ্ঠ- 
শালিনী। ক্রমান্ধয়ে এইরূপে তিন পুরুষ পর্য্যন্ত পুত্রগুলির 
অন্ধুষ্ঠহীনত। চলিয়া! আপিতেছে । ইহাকে পিতামহের তি 
বৈকি বলিবেন? 

স্মতি যে জৈবিক (13101951021 1৪০ বা 012591080 ) 
তাহাই প্রতিপাদ্ন জন্ত এই মুখবন্ধের অবতারণ৷ কর৷ হইল । 


স্মৃতি ১১৯ 


৯ ২ উিসিলাসিরসি পাঁচ এ পি 


অন্মদোেশে দর্শন-শান্ত্রে মনোবিজ্ঞানের যেটুকু আলোচনা! 
দেখিতে পাই তাহাতে স্মৃতির কথা এইভাবে উল্লিখিত আছে--- 


“বিভুর্ববদ্ধাদি গুণবান্‌ বুদ্ধিস্ত ছ্বিবিধা মতা । 
অনুভূতি স্মৃতিশ্চস্যাদনুড়ূতিচতুর্বিধা ॥ 
ভাষাপরিচ্ছেদ। 
স্বত-বাখা। প্রাচীন পণ্ডিতের এই প্রকার করিয়াছেন-_ 
স্মৃতি-_-“অনুভূতবিষয়জ্ানং 
অনুভবান্যসংস্কা রজন্যত্ভানম্‌ ।৮ 
স্মৃতি, মেধা, ম্মরণ-শক্তি, ধুতি, ধারণা-শক্তি-_- আমর একই 
অর্থে বাবহার করিব। 
আমাদের “আমিত্ব বা অহংবুদ্ধি বিশ্লেষণ করিলে আমরা 
কি দেখিতে পাই ?--আমার বর্তমান অনুভূতি, চিন্তা কি সংজ্ঞা 
এবং আমার অতীত অনুভূতি, চিন্তা ও জ্ঞান, এ সকলের সমষ্টিই 
আমার (12৮০) “আমিত্ব | বর্তমান, প্রতি মুহূর্তেই অতীতের গর্ভে 
লীন হইতেছে; স্থৃতরাং, অতীত যাহ! তাহার, ম্মতিকেই বিশেষ 
ভাবে আমরা আমাদের 'আমিত্ব' বলিয়া থাকি, অথবা এই 'অহং 
বুদ্ধি” প্রারশঃ ম্মতিরপা। আমি এই মুহূর্তে যাহা প্রতাক্ষ 
কৰিতেছি, অনুভব করিতেছি, কি চিন্তা করিতেছি € পৃৰ্বে ষাহ। 
প্রতাক্ষ করিয়াছি, অনুভব করিয়াছি বা চিন্তা করিয়াছি, এবং 
ভবিষ্ততে যাহ! প্রত্যক্ষ করিব, অনুভব করিব ও চিন্তা করিৰ 
বলিয়া আশা করিতেছি, তাহাই কি আমার “আমিত্ নয়? 


১২০ ূ চিন্তা-লহরী 





বালান পাপন পা শা লী তা ৬ পি পিতার লীন পি পানজামিলস্ি পদ পাদ শীত পেপসি পেত পাদ পিসি এটি পি পা্িলাসিপা ৪৩ পট পাটি সত ০৯ পিপল পাই শত ইতি 


ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে বলিয়৷ আশা করি তাহাও অতীত ঘটন!- 
পুর্জের স্বতির সাহায্যে । সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আমাদের 
এই আমিত্ব প্রকৃতপক্ষে স্বতি। ৃ 

অহংবুদ্ধির কেন উদয় হয়, তাহার কোন সমীটান উত্তর 
দেওয়া যাইতে পারে না । সর্বদেশীর'পণ্ডিতগণের মতে-__অহং- 
বুদ্ধি আত্ম-প্রতান্-সিদ্ধ ) কিন্তু বর্তমান: অস্থৃভূতি, চিন্তা, সংজ্ঞা ও 
অতীতের ন্মৃতিরূপা এই যে "অহংবুদ্ধিঃ বা জ্ঞান, তাহার অন্তরালে 
কোন স্থায়ী পদার্থ বর্তমান আছে কি না, এবং থাকিলেই বা 
তাহার স্বরূপ কি, ইতাদি প্রশ্ন দর্শন শান্ত্রেরই অন্তর্গত । আমরা 
এক্ষেত্রে ঠিক বিজ্ঞানের দিক দিয়া ম্থতির আলোচনা করিতে 
যাইয়া দেখিতে পাই যে, আমাদের 'মনঃ”, আমিত্ব” 'অহংবুদ্ধি'.. 
এ সকল গ্রায়শঃই স্বৃতি। অতএব মনোবিজ্ঞানে স্মতির আলো- 
চনা বড়ই প্রয়োজনীয়। অপর দ্রিকে দেখুন--আমরা যে আমা- 
দের জ্ঞান ও বিদ্বার এত অভিমান করি, তাহা ও অনেক পরিমাণে 
এই স্থতি বা ম্মরণের উপরেই নির্ভর করে। আমাদের শিক্ষণ, 
বিদ্কা ও জ্ঞানার্জন স্থৃতির সাহায্যেই সংসাধিত হয়, স্্ৃতির 
স্বরূপ, ইহার উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও লয়ের ধারা ও নিয়মের উপরেই 
সমস্ত শিক্ষা-প্রণালী ( 1১০940$105 ) নির্ভর করে। বাবহারিক 
জীবনের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও এ বিষয়ের আলোচনার প্রস্ধো- 
জনীয়তা বড় বেশী। যাহার স্থবতি সর্বতোভাবে লোপ পাইফ়াছে, 
তাহাকে মান্য বল! চলে না। সম্পূর্ণ না হউক, আংশিকরূপে 
স্মতিভ্রংশ হইলেও, উন্মাদ ও 'জড়ভরত শ্রেণীর লোকের মন্থম্ত্ব 


স্মৃতি ১২১ 





তত তত পাটি পস্াম্পিসিাস্পিশিদিলদিসিপাটি ০ ৯ পাস সলাত শাসিত ১ল ২৯৮৯ ২৮ ০০০ ৯ ৩০ল প পাপা ন। স্পা পসরা 


কত নিম্ন শ্রেণীর । একেবারে যাহার স্মৃতি-ধবংস হয়, জড়-পদার্থ 
ও তাহাতে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। মৃত্া-শয্যায় শায়িত 
বান্তি যখন আর তাহার আত্মীয়-স্বজনকে চিনিতে বা ম্মরণ 
করিতে পারে না, তখনই 'আমরা তাহার অস্তিমকাল নিকটবর্কী 
মনে করি। সুতরাং বক্ষ্মাঁন বিষয়টির আলোচনার আবশ্যকতা 
ও গুরুত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা বাহুল্য মাত্র। 

আমরা সচরাচর একটি বিশেষ ভু ধারণা করিয়া থাকি । 
অনেক সময়ে মনে করি-ম্মতি মনের একটি অখণ্ড, অবিচ্ছিন্ন 
বিশেব শক্তি বা ক্ষমতা; অর্থাৎ আমরা বখন বাঁল যে, অমুকের 
শ্মরণশক্তি বড় কম তখন মনে করি যে, তাহার কোন 
বিষয়েই স্মৃতি নাই বা থাকিলে ও অতি ছুর্বল। বাস্তবিক কিন 
তাহা নয়। এই স্মৃতি অথওড বা এক নয়, ইহা বহুরূপা। অর্থাৎ 
কোন এক বিষয়ে একজনের সম্মতি নাই বলিয়া অন্ত বিষয়েও 
তাহার স্বৃতি থাকিতে পারে না, এরূপ মনে করিবার কোন 
কারণ নাই। সকলেই জানেন যে, কেহ কেহ নাম ৪ শব্দ স্মরণে 
অসাধারণ ক্ষমতা প্রদশন করেন; কিন্তু তাহার সংখ্যা,সময় প্রভৃতির 
স্মৃতি বড়ই অল্প। আবার কেহ কেহ ঘটনাপুপ্রের সন, তারিখ, 
কোনো বিষয়ের সংখা1 ইত্যাদি স্মরণে বিশেষ কৃতী 3 কিন্তু তাহার 
শব্দ-সম্পৎ বড়ই কম। সংগীতজ্ঞ কলাবৎ অতি হুঙ্ প্র শ্বর- 
পার্থক্য ম্মরণ রাখেন, কিন্তু অপর বিষয়ে একট! সামান্ত কথাও 
মনে রাখিতে পারেন না। এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত-বাহুল্য নিষ্প্রয়ো- 
জন। অতএব দেখা যাইতেছে ষে, যাকে আমর! একটি অখণ্ড 


১২২ চিন্তা-লহরী 
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শক্তি বা ক্ষমতা চা মনে করি, 'প্রতুাতঃ তাহা ৰহুধা বিভক্ত। 
সচরাচর আমর! শব্দ-স্ৃতির মাহাআ্ম বিশেষ ভাবে কীর্তন করিয়! 
থাকি । যিনি একবার পঠিত বিষয় অন্বায়াসে পুনরাবুত্তি করিতে 
পারেন, তাহার অসাধারণ স্মৃতির কতই প্রশংসা করি। কিন্ধ, 
বাস্তবিক কি এই ক্ষমতা এতই বাঞ্ছনীয় বা প্রশংসনীয়? অনেক 
্রতিধরের কথা আপনার! শুনিয়াছেন:বা অনেককে আপনারা 
দেখিয়াছেন৪--একবার কিছু শুনিলেই পুনরাবৃত্তি করিতে পারে; 
কিন্তু, উচ্চ শ্রেণীর চিস্তনে বা মননে সম্পূর্ণ অক্ষম, তুলনা করি- 
বার ক্ষমতা হয়ত একেবারেই নাই, বিচার শক্তিরও বিশেষ কোন 
চিহ দেখিতে পাইবেন না,.-_রেকর্ডের সাহায্যে কলের গানের 
শত বিষয় আবৃত্তি করে, এই মাত্র। অবশ্ঠ অনেক স্থলেই 
শব্গ-শ্মতির প্রশংদা করিতে হয়, কারণ, বাক্যকে যদি জ্ঞাত 
বিষয়ের চিঙ্গ বা প্রতিনিধি মনে করা যান, তবে বাকোর স্মতিতে 
সমস্ত জ্ঞাত বিষয়েরম্মতি হইল বলিয়াই মনে করিতে হইবে । 
ঘাহা হউক, এখন স্তির অথগ্ডত্ব অদ্বিতীয়ত্ব বা একত্ব সম্বন্ধে 
ভ্রান্ত ধারণা পরিত্যাগ করিয়া ইহার স্বরূপ ও প্রকৃতির আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হওয়া যাউক । 
অনুভূত, জ্ঞাত ও চিন্তিত বিষয়েরই শ্বৃতি ;-_-অনন্থুভূ ত, অজ্ঞাত 
এ অচিস্তিতপূর্ধ বিষয়ের স্বৃতি সম্ভবে না। যাহা কখনও 
দেখি নাই.তাহারস্থৃতি সম্ভবে না) যাহ! অদৃষ্ট'তাহার স্মরণ অসম্ভব; 
যাহ অশ্রত, তাহারও স্মৃতি নাই। যাহা কখনও অনুভব করি 
নাই, তাহারও স্মরণ সম্ভব নহে। কল্পনাও স্বতি বিষয়ের সংযোগ 





োপ্মপসিস্সিসপসমিপিপ তত ৯০ %ল ০০ 


স্তি ১২৩ 


বিয়োগেই সম্ভব হয়। তবে, তি বা স্মরণ কি? ? যাহ! রি 
য়াছি বা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যাহা শ্রবণ করিয়াছি বা অগ্রুভব 
করিয়াছি, সেই সকল বিষয়ের অনুপস্থিতি বা! অভাবে যদ্দি 
সেই সমস্ত দুষ্ট, করত, অনুভূত বিষয় মানপ-পটে উদ্দিত হয়, তবেই 
তাহা স্মৃত বা ভাহার স্মরণ হইল। এই আবির্ভাব বা উদয় যে 
নিয়ম বা শৃঙ্খলার বশবন্তী, তাহা আমাদের আলোচ্য । ধরুন -. 
আপনি কোন পদার্থ অর্জন বা সঞ্চয় করিলেন, তাহা যদি রক্ষা 
না করিয়া নষ্ট করিয়া ফেলেন, তবে আর আপনার সে পদার্থের 
দর্শন € উপভোগ অসম্তব। রক্ষণই (001158158601ই ) 
স্বতির মূলে । ঘাহা দেখিলাম, গুনিলাম, স্পর্শ বা আত্বাণ করিলাম, 
তাহা বদি “সই দশন, স্পর্শন, শববণ, আঘ্রাণ ও আন্বাদন ক্রিয়ার 
সভিতই বিলুপ্ত হয়, তবে আর মানন-ক্ষেত্রে তাহার পুনরাবিভাৰ 
উদয় বা স্মৃতি ঘটবে কি প্রকারে? সুতরাং পদার্থের রক্ষণের 
্ায় দৃষ্ট, শ্রুত, স্পৃ্ট, ঘ্বাত ও আস্বাদিত বিষয়ের রক্ষণ আবশ্যক । 

রক্ষণের কথা হইলেই সেই বিষয়গুলি কোথায় কি ভাবে 
রক্ষিত হইবে, এ প্রশ্ন উঠিতে পারে । মন যদি জড়াতীত কিছু 
ভয়, তৰে আর 'কোথায় এ প্রশ্ন উঠিতে পারে না ৃঁ কারণ জড়াতীত 
বস্ধ “দেহাতীতও বটে । আর যদি এই “মনঃ” পদার্থটি সর্বতো- 
ভাবে মন্তিষ্ক ও ন্নাফুতেই নিবদ্ধ থাকে মনে করেন, তবে এই 
রক্ষণও মন্তিষ্থ ও স্নাযুতেই ঘটিয়। থাকে । শরীর-বিজ্ঞানের যথেষ্ট 
উন্নতি হইফ়াছে বটে; কিন্তু মস্তিষ্ক ও ন্গাযুমণগ্ডলীই যে “মনঃ,, 
পদ্দার্থের একমাত্র নিবাসন্ুমি, তাহা অগ্যাপি ্িরীকৃত হয় নাই। 


১২৪ চিন্তা'লহরী 


হল পপ কাল অ্াস্পিসিপাদিসিস্পিন্িপিস্পাসিিসিলা পাত ৭ পা সী জিত নিত সরা ছা উপ সর রাসিরা সলািস্টিস পাব এত ছি পি পি পা, 2 সিল পা 75 ঈলাসিত ১ তাত উপ সির ৯৭ পণ 


সম্বন্ধের নৈকট্য, অন্ঠান্ প্রন বা ানিরিরউীর ক 
বিজ্ঞান কিছুই প্রমাণ করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, ইহা! 
স্থির হইয়াছে যে, প্রত্যেক মনন-ক্রিয়াই কোন না কোন রকমে 
মস্তিষ্ক 'ও স্নায়ুর উপরে ক্রিয়া করে কেহ কেহ ইহাঁও মনে 
করেন যে, মন্তিস্ক-্মারুপদার্থে প্রত্যেক চিন্তন, মনন ও অনুভূতি 
প্রভৃতির প্রতিকৃতি, "ছাপ বা চিহ্ন হিয়া যায়, এবং তাহাই 
হিন্দুদর্শনের ভাষাগ্প “সংস্কার নামে বন্দিত হইতে পারে। শরীর- 
তত্ববিদেরা বহু অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ ৃ ও গবেষণা দ্বারাও ঠিক 
কোন অন্ুস্ৃতি, চিহ্ন বা জ্ঞান, মস্তি ধা স্নায়ুর কোন্‌ পর্দায় কি 
ভাবে মুদ্রিত হয়, তাহ] স্থির করিতে পারেন নাই । স্নারুপদাথে 
একটা পরিবর্তন হয়, কেবল ইহাই আবিষ্কত হইয়াছে । 'এই কথা 
ধরিয়াই অনেকে মনে করেন যে, স্থৃতির প্রকৃতি কতকটা আলোক 
চিজের '59151015 71519, বা শব্দ-ন্খে-যস্ত্রের স্বরলিপি-পাত্রের 
€ 4২5০০০,এর ) স্তায়। 

যে চিত্র কাগজে অনৃ্ত থাকে, তাহাই স্র্যালোকে দ্রবা- 
বিশেষের সাহায্যে দৃশ্তমান হইয়া উঠে, এবং যে শব্দ বা সঙ্গীত- 
লহরী “রেকর্ডে ধৃত অথচ অশ্রুত থাকে, তাহাই ত্রামামান সুচীর 
সহযোগে শ্ররমান হয়। মস্তিফধে বা ন্নাধুতে যাহা মুদ্রিত, অথচ 
অজ্ঞাত, অদৃষ্ট, অক্রত, অনন্ত, অদ্্রাত ও অম্পৃষ্ট, অনাস্বাদিত 
এবং বাহ্দৃষ্টিতে বিলুপ্ত, তাহাই ইচ্ছার ক্রিয়া বা শক্তি দ্বারা 
মানসপটে শ্বৃতিরূপে উদিত হয়) কিন্তু স্মৃতির ক্রিয়ার সহিত 
আলোক-চিত্রের বা শলেখ-যস্ত্রের সাদৃস্ত নুপ্্ দৃষ্টিতে বড় বেশী নয়। 


স্মৃতি ১২৫ 


মাত্র “রক্ষণ' ও মুদ্রণেই তাহা পর্যযবসিত। স্ৃতিতে কোন 
বিষয়কে জাগাইতে হইলে হৃর্ধযালোক ও বাহবস্তবিশেষের 
সাহার আবশ্যক হয় না। রক্ষণ ছাড়া স্বতিতে যে পুনরুৎপন্তি 
বা পুনর্জনন ( 1১61):0০001) ) আবশ্তক, তাহা সর্বেতোভাবে 
আত্যন্তরিক উপায়েই সংসাধিত হয়। মানব-ম্বতি প্রকৃত প্রস্তাবে 
“জৈবিক'। দেহের, স্থৃতরাং মস্তিষ্ক ও স্সাযুর স্বাস্থ্য ও অবস্থার 
উপরে স্বৃতির প্রাথর্যয বা শক্তি নির্ভর করে। বাল্যে ও যৌবনে 
স্বতির প্রথরতা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং বাদ্ধক্যে তাহার 
শক্তিহীনতা ও নিস্তেজ ভাবও দেখিয়াছেন। এমন ফি দৈনন্দিন 
জীবনেও ইহার পরিবর্তন দেখিতে পাইবেন। নিদ্রাপগমে 
প্রভাতকালে স্বৃতির তীক্ষতা ও অপরাহ্ন তাহার স্বব্রতাও লক্ষ্য 
করিয়া থাকিবেন। এইঞ্রন্যই পাঠ্যভ্যাসের জন্ত প্রভাতই প্রশস্ত 
খলিয়] বিবেচিত হয়,যাহা মুখস্থ করিতে হইবে, এন্ধপ পাঠ 
ছাত্রগণ প্রাতঃকালেই সমাপন করে। 

অতীত ও আপাত-দৃষ্টিতে লুপ্ত ও সুপ্ত অনুভূতি, চিন্তন, মনন 
প্রভৃতির পুনঞ্জননই (1২6:০94০0০7হ ) স্থৃতির বিশেষ কাধ্য। 
কথন কি ভাবে তাহার প্রথম উদয় হইয়াছিল--তৎংস্থানে স্থাপন 
(1০০81159110) ) তাহার পরে । মোটামুটি ধাহার1 মনে করেন 
যে, মন্তিষ্ষের স্থান বা স্তরবিশেষে অনুভূত ও চিন্তিত বিষয়ের 
পূর্ধবকথিত মুদ্রণ কাধ্য সমাহিত হইয়া থাকে, তাহারা তৎসম্বন্ধে 
বিশেষ কোন প্রমাণ দিতে পারেন না? বস্তুতঃ তাহাদের এই মত 
অনেক পরিমাণে করপনা-গ্রস্থত বলিয়া বোধ হয়। অধ্যাপক 


১২৬ চিন্তা-লহরী 





বেইন্‌ এতৎসম্বন্ধে একটি মত উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা বেশ 
সমীচীন ও যৌক্তিক বলিয়৷ মনে হয়। তিনি ৰলেন-_স্ৃত বা 
পুনর্জাগরিত অনুভূতি ইত্যাদি যে ভাবে যে ন্নাযুপথে নস্তিষ্কদেশে 
অনুভূত হইয়াছিল, ঠিক সেইপথে বা দেশেই উপস্থিত হয় এবং 
সেই একই হ্নায়বিক ক্রিয়াই সম্পাদাদ করে। স্থখাগ্য সামগ্রী 
দর্শনে লালা-নিঃসরণ, অরুচিকর সামঞ্জী চিন্তনে, মন ইত্যাদির 
দৃষ্টান্ত দ্বারা এই মত সমধিত হয়। আঞ্াৎ খাদ্য দর্শনেই তাহার 
আস্বাদের স্মরণ হুয় এবং আশ্বাদ নিবন্ধন লাল।-নিঃসরণ ও বমনরূপ 
ক্রিয়া আরম্ভ হয়। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা খাগ্য সামগ্রী দর্শনে 
'আম্বাদনের স্মৃতি দেখা যাইতেছে এবং এই দশন ও আন্বাদন 
ক্রিয়ার সংযোগ হেতু, দর্শন দ্বারা আস্বাদান্তৃতি শ্মত্ত হইতেছে । 
এই স্ৃতি কয়েকট। সাধারণ নিয়ম দ্বারা নিয়মিত। 

(১) যে সমস্ত শারীরক্রিয়, ইন্দ্রিয়জন্তান্ুভৃতি, হ্ষ-বেদনানু- 
সৃতি, চিন্তন, মনন প্রভৃতি একত্রে, অবিচ্ছেদে ও ক্রমান্বয়ে সমাহিত 
হয়, সেগুলির মধো এমন একটা সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয় ষে, পরে 
তাহার এক্টি দ্বারা অপরটির 'ম্মরণ” জন্মে বা হয়। ইহাকে 
“সামীপ্য-রীতি* (1,৬০6 0০706 ) বলা যাইতে পারে। 
এই নিঞম ব৷ রীতি সমস্ত শারীর ও মানস ক্রিগনাতেই পরিলক্ষিত 
হয়, পুনঃ পুনঃ আবৃত্বিতে এই নিয়মের ক্রিয়া দৃ়ীক্ত হয়, ইহার 
ৃষ্টাস্ত সকলেই জানেন। শিশু যখন হাটিতে আরম্ভ করে, তখন 
দক্ষিণ ও বাম পদের বিক্ষেপ এই নিয়মেই সম্পাদন করে। ডান 
পা তোলার সঙ্গে সঙ্গে বাম পা আপনি উঠিয়া পড়ে। 


পাট সপ স্পা পালা ২ পবন উপাসপিসমিপাসিপসিি পাত সপ ৩ 


প্মৃতি ১২৭ 


(২) বর্তমান শারীর ক্রিয়া, ইন্দ্রিযজন্তানুভতি, চিত্তন, মনন 
প্রন্তির দ্বারা তন্ত,ল্য ও তৎসদৃশ অতীত শারীর ক্রিয়া! প্রভৃতি 
স্বত ও পুনর্জাত হয়। ইহাকে পসাদৃণ্ত রীতি” (৫৬ ০1 31001- 
1911) বলা যাইতে পারে । “টবপরীত্য রীতি” (7৫৮৮ ০6 00177 
টোন 0719 0£0০70805৮ ) এই সাদৃশ্ত রীতির অন্তভূতি। 
প্রতিকৃতি দর্শন করিলে, যাহার পপ্রতিক্কতি তাহাকে মনে পড়ে; 
সাদৃস্তান্ুভূতি যে স্থলে কম, সে স্থলে এ ব্রীতিতে শ্মতিরও উদয় 
সম্ভব নহে। 

এই স্থলে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকারের ম্তবতি, স্মৃতির 
ন্যুনাতিরেক এবং একই ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন সমরে স্মৃতির ত্রাস ও 
বৃদ্ধির আলোচন৷ কর! যাক। এই সারুশ্য-রীতি বা নিয়মের কথাই 
ধরুন। সাদৃশ্য ও পার্থক্য সকলে সমানভাবে অনুভব করেন ন1। 
ইন্ত্রিয়ের তীক্ষতার উপরে এই অশভূত্ির তীক্ষতা বা অল্নতা 
অনেক পরিমাণে নির্ভর করে । সারমেয়ের দ্াপ-শক্কি চির-প্রসিঙ্ধ ; 
একমাত্র দ্রাণেন্ত্িয় ও তজ্জনিত স্মৃতি দ্বারাই সারমেয় আপনার 
প্রভুর ও শিকারের গন্তব্য ও গতপথ স্থির করে,এবং ইনুর সাহায্যে 
দন্থ্য, তন্কর ও নর-ঘাতককে পর্য্যন্ত ধরিয়া ফেলে। কোন কোঁন 
মনুষ্তেও এই ঘ্রাণশক্তি অসাধারণরূপে উন্মেষিত। অসভ্য জাতি- 
সমূহের দূর-দর্শন ও অসাধারণ ত্রাণশক্তি চিরপ্রসিদ্ধ। শ্রবণে- 
ন্ত্িয় পরার সকলেরই আছে; কিন্তু যাহার লক্গীতের ক্রতিবোধ ব 
“কাপ (17851681581 ) নাই, তিনি গায়কের অতি সুক্ষ স্বর- 
বিবর্থন লক্ষ্য করিতে পারেন না। কোন কোন অসভা জাতির 


১২৮ চিষ্াতিহ 


ই অতীব টিতা বহুদূর হতে তীর নি রক 
লক্ষ্যতভেদ করে। ইন্দ্রিয়'জগ্য জ্ঞান অবশ্যই ইন্দ্রিয়ের তীক্ষতা, 
স্বাস্থ্য প্রভৃতির উপর নির্ভর করিবে; যখন বিকলেন্ত্িয় হওয়া 
বায়, তখন সেই ইন্জিয়ের সাহাযো জ্ঞান-ও নূতন স্মৃতির উৎপত্তি 
অসম্ভব হয়। ৃ 


তারপর স্থতি পূর্বসঞ্চিত বা অক্ষিত জ্ঞান, ধারণা বা অগ্ঠ- 
সুতির গভীরতার উপরে নির্ভর করে। 


সর্ধোপরে আর একটি কথা । সেটি মনোযোগ । এই মনো- 
যোগের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা বা ছুর্ধলতা এবং পূর্বব-কথিত 
অনুভূতি প্রভৃতির অগভীরতা বা অস্পষ্টতা দৌষ বহু পরিমাণে পরি- 
হার কর! যায়। মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞানের আত নিকট সম্বন্ধ 
এইখানেই দেখিতে পাইবেন। মনোবিজ্ঞনের সিদ্ধান্তের কার্ষ্য- 
কারিতা ও প্রয়োজনও এই স্থলে বিশেষভাবে দৃষ্ট হইবে,এই স্থলেই 
“ব্যবহারিকষ্জীবনে” মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ । 


স্বৃতি ও মেধা-বৃদ্ধির জন্য কত শিশু ও যুবকের পিতা, মাতা ও 
অভিভাবক ব্যস্ত, আর আমরাও ত স্বীয় স্বীয় শক্তি-বর্ধনের জন্ 
কত ব্যগ্র। এই বাস্ততা ও ব্যগ্রতা লক্ষ্য করিয়াই অর্থ-লিগ্, কত 
ব্যক্তি স্থৃতি-বর্ধক কত ভেষজের বিজ্ঞাপন বাহির করিতেছেন ঃ 

ংবাদপত্রে এরূপ বিজ্ঞাপনের অভাব নাই। 


সৃতি ১২৯ 


তলত পাপা দিবি সপ্িপসিত ৯ পসাসিপসিাি পাসিপাস্টিল সা পি পাতি ঈ পাটি তি তা লাস ৯ শস্াস্টিপািপসনিতাসি এস পপি তপাপিলিস্টিশিি তসিশাসটস্টিপাসি উপ লা পাস শদলীসমপািপী দি পিল পাতা 


আমাদের ধারা মেধাকর ওষধের বাবস্থা আছে। 
“শঙ্খপুষ্পী বচা সোমা ব্রান্ষী ব্রহ্ম স্থবচ্চলা 
অভয়া চ গুড়ুচী অটরূষকবাকুটী 
এতৈরক্ষ সমৈভাগৈ্বৃতিং প্রস্থং বিপাচয়ে 
কঞ্চকাধ্য। রসং প্রস্থং বুহত্যাচ সমন্থিতম্‌। 
এতদ্ব্রাঙ্গীঘ্বতং নাম ম্মৃতিমেধাকরং পরম্‌।৮ 
(গরুড পুরাণ, ১৯৮ অধ্যায় | ) 
(স্বৃতি-বন্ধনেচ্ছু বাক্তিগণ এই ঘ্ত বাবহার করিয়া দেখিতে 
পারেন ।) 
যাহা দেবন করিলে, সাধারণ স্বাস্থ্য উন্নীত হয় এবং ইন্দ্রিয়ব্র্গ 
তেজ হয়, তাহা যে-_সাক্ষাঙ্ভাবে না হোৌক্‌ পরোক্ষভাবে 
স্মতিবদ্ধক, তাহ! নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে । কিন্ত, স্মতি- 
বন্ধনের উপায়সমূহ মনোবিজ্ঞানের সাহাযোই অবলম্বিত হইয়া 
থাকে । শিক্ষনীয় বিষয় যাহাতে বিশে ভাবে শিক্ষার্থীর মনে 
মুদ্রিত হর তাভার চেষ্টা করা আবগ্তক। এই জন্য ইন্দ্রিয় সমূহের 
শিক্ষাই প্রথম শিক্ষা ) আধুনিক “কি গারগার্ডেনৌর শিক্ষা-প্রণালী ও 
এই শিক্ষা বৈ আর কিছুই নহে। শিশুদিগকে বিশেষ ভাবে ভ্রব্য 
বা বস্তু সমূহের রূপ, রন, গন্ধ, আদ্াদ ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। 
এই মুল ভিন্তির উপরে যৌবনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত । 
তার পরে ইন্ত্রিয়সমূহের ছুর্ধুলতা ও তজ্জনিত ক্রটি অনেক 
প্রিমাণে মনঃসংযোগের দ্বারা পুরণ করা যায়। অভিনিবেশ 
টি 
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শ্পীি শীত পাস পি ০ লা সমাস সি পি সস লো লোম সিসি পাপা পম পাম আপা পর, পাপা পাস্তা এটি পাল ০৭ ত৯৯৫ 


ব্যতিরেকে স্থৃতির উন্মেষ ও জ্ঞানার্জন অসম্ভব। শিক্ষক রি 
উপায়ে শিক্ষিতব্য বিষয়ে শিক্ষার্থীর মনোষোগ আকর্ষণ করেন। 
শিক্ষকের কৌশল ও উপযুক্ততা এই মনোযোগ-আকধিণী শক্তির 
উপরে নির্ভর করে। অধ্যাপক যর্ধি অধ্যাপনার বিষয়টিকে 
মনোমদ ভাবে ছাত্রদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে না পারেন 
তবে তাহার আয়ান ও অধ্যাপনা পওশরষ্ পরিণত হয়। অনেকে 
বলিবেন-যাহার শ্বভাবতঃ মেধা কম তাঁহার মেধা বৃদ্ধি করা যায় 
না-_-লাধারণ কথায় বলে গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করা যায় না। সে 
কথা সত্য ; অর্থাৎ, শ্বৃতি যদি যথার্থই জৈবিক (310108101) 
হয় তবে বাহিক চেষ্টা ও আয়াসে তাহার যৎসামান্ত উন্নতিই সম্ভব । 

ংশানুক্রমের ফল, শরীরের অবস্থা প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে কিছুতেই 
এড়াইতে পারা যায় না) গাধা ঘোড়া না হইতে পারে, কিন্তু 
গাধাকে কিয়ংপরিমাণে বুদ্ধিমান গাধা বাঁ কোন না কোন বিষয়ে 
ঘোড়ারও গুণোপেত করা যাইতে পারে । 

এস্থলে আর একটি কথা বল। আবশ্টক। অনেকে মনে 
করেন যে, ঈধারণভাবে স্মৃতি বা মেধার উন্নতি করা সম্ভবপর । 
পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, স্থৃতি মনের একটা অখণ্ড, অবিচ্ছিন্ন, 
ঘা বিশেষ শক্তি নয়। স্থৃতি বহুরূপা। স্থতরাং কোন বিশেষ 
বিষয়ে মনোযোগ দ্বারা সেই বিষয়কে বিশেষরূপে চিত্তাকর্ষক 
করিক্বা, সেই বিষয়ের স্মৃতিকে বদ্ধিত ও উন্নীত কর! যাইতে 
পারে, কিন্তু সর্ব বিষয়ে স্বতির গ্রাধর্য্য-বদ্ধন অসম্ভব। কারণ, 
তাহা দৈহিক স্বাস্থ্য, পিতৃপিতামহাগত শক্তি ও সংস্কারের উপর 
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শসা সি সপািপাস্মিত? পাস্িলাি সপ সপসপপীপা সি িপসটপাসপসিলাসিপাসিপিসস ৫৭ পন ৯ ৩১ পাসপািপিসপসপিপিিশাসপ০৭ ০ 


নির্ভর করে। অনেক সময়ে মনের বিচারশক্তি, ( £২€৪501 ) 
করপন। (11088109107 ) গ্রভৃতির সমূহ ক্ষতি করিয়া মেধা ও 
স্থৃতি বর্ধন করা অসম্ভব নহে; কিন্তু, তাহা কতদূর বাঞ্চনীয়, 
আপনারা অনুমান করিতে পারেন। | 

পাঁচ বিষয়ের কথা, পাঁচ রকম আবৃত্তি চলিতেছে,__একবার 
শুনিয়াই শ্রতিধর তাহার পুনরুল্পেখ বা আবৃত্তি করিতে পারে 
অথচ দেখিবেন যে,এই শ্রেণীর লোকের বুদ্ধির গ্রথরতা বিশেষ 
কিছুই নাই, এবং তাহারা অগ্ত কোন বিশেষ মানসিক শক্তি- 
মণ্ডিতও নয়) পরন্ত ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে, শব্দ বা অন্য 
স্মৃতির বিশেষ বিকাশ-নিবন্ধনই অপরাপর মানসিক শক্তির অপচগ়্ 
ঘটিয়াছে, এবং সাধ্য ও শক্তিসমূহের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। 
বিন! অর্থবোধে শব্ধমালা কণ্ঠস্থ করা (ইংরাজিতে যাহাকে 
07417717170 বলি ) হেয় বলিয়াই সকলে মনে করেন এই 
হীনতার প্রধান কারণ এই যে, মস্তিষ্কের অযথ! উত্তেজন! ঘটে এবং 
তাহাতে মনের অপরাপর ক্ষমত|র অপচয় হইয়া! থাকে । 

পূর্ববকথিত ছুইটি নিয়ম ভিন্ন আর একঠি নিয়ম স্মৃতিতে 
প্রবুক্ত--(৩) শারীর-ক্রিগা, ইন্দ্রি়জন্ান্তভৃতি, চিন্তন এবং ভাব- 
গুলি একাধিক বর্তমান বস্তু ও অনুভূতির সহিত সাদুণ্ঠ বা সামীপ্য 
রীতিতে সংযুক্ত হইলে তাহ! সহজে স্মরণ-পথে ব! ম্থৃতিতে উর্দিত 
হয়। ইহাকে “মিশ্র-সমবায়-রীতি”? (0০9)00900 8550০131101) 
বল! যাইতে পারে। স্থতির শ্বরপ ও প্রকৃতি আলোচনা করিতে 
পুর্ধোক্ত নিয়মত্রয়ের ক্রিয়া! দেখিতে পাইবেন। আবার অপর 





৯ 
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দিকে স্থৃতবিভ্রম বা স্মৃতির অস্বাভাবক বা অপাধারণ বিকাশের 
বিষয় আলোচনা করিলেও আমরা ই প্রকৃতি বিশেষদ্পে 
বুঝিতে পারিব। 


ব্যুৃতি- বভর 
স্বৃতির পীড়া বা ম্াজবিক অবস্থা 


বিকৃতি দ্বার প্রকৃতি নির্দিষ্ট হ্য। কথাটা একটু কেমন 
কেমন বোধ হইলেও বড়ই ঠিক। স্বাভাবিক অবস্থায় যাহা 
লক্গীভূত হয় না, অস্বাভাবিক অবস্থায় তাহা পরিস্ফুট হয়। 
শরীর-তত্ব বিশেষভাবে জানিবার উপায়ই-_ব্যাধির লক্ষণানুসন্ধান। 
তাই শরীর-বিজ্ঞন, অন্থি-বিদ্যা (0১170510190) 2১096077005 
0১9০19৮ ) প্রভৃতি চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার্থীর পঠনীর়। সৃতি 
বিভ্রম, স্বৃতি-ভ্রংশ, স্মৃতির পীড়া ইত্যাদির পর্যাবেক্ষণ দ্বারাও আমর! 
তাহার গ্লকৃতি গ্রানিতে পাই। প্রথমে স্বাভাবিক স্বৃতি-ভ্র'শের 
কথাই ধরু।--বার্দক্যে স্মৃতি-বিভ্রম সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। 
এই স্মৃতি-ভ্রংশের একটা স্থুনিশ্চিত ক্রম আছে। স্বাভাবিক ও 
স্থস্থাবস্থায় আমরা কি দেখিতে পাই? যে সকল ঘটনা! অল্পদিন 
হইল প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা বেশ মনে থাকে । কাল যাহা 
_ ঘটিয়াছে, তাহার স্থৃতি দশ দিন পূর্বে যাহা ঘটিয়াছে তাহা অপেক্ষা 
উজ্জ্বল, অদ্যকার ঘটনার স্ততি কণ্যকার ঘটনার স্থৃতি অপেক্ষা 
স্পষ্টত:, আবার কল্যকার ঘটনার স্থৃতি তৎপূর্ব দিনের ঘটনার 
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স্থৃতি অপেক্ষা দীপ্ততর ;--এই প্রকার যতই অতীতের দিকে 
অগ্রলর হইবেন, স্থৃতির তেজহীনতা ততই লক্ষ্য করিবেন। 
ইহাই স্বাভাবিক বা সাধারণ ক্রম বা নিয়ম। কিন্তু বার্ধক্য 
ইহার বিপরীত ক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধের আজ যাহ! 
ঘটিয়াছে তাহা ভূলিয়া যান। কিন্তু কলাকার কথ। তাহাদের 
বেশ মনে থাকে প্রোট়াবস্থার কথা স্মরণ নাই, কিন্তু বালা বা যৌব- 
নের কথ। বেশ মনে থাকে । অনেক অতিবৃদ্ স্বীয় পৌন্র বা 
গ্রপৌন্রকে চিনিতে বা তাহাদের নান স্মরণ করিতে অক্ষম; কিন্ত 
বালা-বন্ধু ও বাল্য-সহচরের নাম বা তৎকালীন ক্রিয়াকলাপের 
কাহিনী বেশ বলিতে পারেন। এক নবতিপর বৃদ্ধার কথা মনে 
হয়। তিনি এ বয়সে ঘাটে আসিয়। সন্ধ্যাবন্ধনাদি করিতেন-- 
দৃ্টহীনতা বিশেষ কিছু ছিল না। তাহার নিকটে সর্বদাই যাতায়াত 
করিতাম, সকল সময়েই আমার নাম তাহার নিকটে উচ্চারিত 
হুইত তথাপি দেখা হইলেই বলিতেন--তুই কে? নাম ঝলিলে ৪ 
চিনিতেন নাঁ, পিতার নাম বলিলেও মনে পড়িত না) কিন্ত 
পিতামহের নাম বলিলে তাহার মুখমণ্ডল লঞ্চ আশ্চর্য 
আনন্দের ভাব ফুটিয়া উঠিত, এবং পিঙামহের বালাকালের কত 
কথাই বলির! ফেলিতেন,--যেন সেই স্থদূর অতীতের ঘটনাবলী 
বায়স্কোপের দৃশ্তাবলীর ন্যায় তাহার মানস-পটে ভাপিয়া উঠিত। 
আমার বোধ হয় সকলেই এই প্রকার ছু'একটা বৃদ্ধের বিষয় 
অবগত আছেন। 'নিকট' অতীত অপেক্ষা “হ্থদুর' অতীতের স্থৃতি 
মহজ। নূতন বিনষ্ট হয়, পুরাতন থাকির! যায়--কথাটা গুনিতে 
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- পাসপাস্মপিলাত পানি শামিল ক পন সপন, কপ হাসিনা পাতা শপাস্িপাতিল সিলসিলা পাশিপাসিপাস্পি পাপ সিপিএ সাপটি পাঠ পিপাসা পাপা পাসমসটস্পিসমিস্সি*, 


হেঁয়ালীর স্তায় বোধ হয়; কিন্তু, সত্য । ইহার কারণ রা 
করিলে ইহাই মনে হয় যে, স্বভাবতঃ বার্দক্য-নিবন্ধন এবং কখন 
কখন গীড়ার দরুণ শরীরস্থ কোষগুলির জীবনী-শক্তি বিশেষভাবে 
নৃতন "ছাপ' গ্রহণ করিবার ও নৃত্তন সমবায় সম্বপ্ধ সংস্থাপন 
করিবার ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হয় £ কিন্তু বালো, যৌবনে বা 
স্থস্থাবস্থায় যে সমস্ত "ছাপ" গ্রহণ কা ইইয়াছিল, তাহা সঃজে 
বিলুপ্ত হয় না। 


স্বতি দেহকে ছাড়িয়া অবস্থান 'করিতে পারে না)- ইহা 
দেহাবস্থিত মস্তিষ্ধ ও স্নায়ুমণ্ডলীর সহিত অতি ঘনিষ্টভাবে সংস্িষ্ট। 
স্নাধু ও মস্তিষ্ক পুষ্ট না হইয়া নষ্ট হইতে আরন্ত করিলে ম্তবৃতিও. 
নষ্ট হয়। পোষণ-ক্রিয়ার অর্থই নব নব বাহা (আহারাদি দ্বার! 
গৃহীত) বস্তুকে অঙ্গীভূত করা, এবং এমনি ভাবে স্মৃতিও নব 
নব অনুভূতি প্রন্থৃতিকে অঙ্গীভূত করে। মানসিক স্মৃতি বাস্তবিকই 
এই জৈবিক স্মতির রূপান্তর 


স্মতি-দুংশের বা পীড়ার বিষয় আলোচন1 করিয়া আমরা 
এই ক'একটি দিদ্ধান্তে উপনীত হই। স্বভাবতঃ স্মৃতি-ভ্রংশের 
ইহাই ক্রম। 


(১) প্রথমে অনদিনের ঘটনার বিস্থৃতি । তৎপরে সাধারণ 
ভাব-বিস্বৃতি। ক্রমে স্ুুখ-ছুঃখানুভূতির বিশ্থৃতি; এবং সর্বশেষে 
শারীর-ক্রিগ্ারও বিশ্বৃতি__বৃদ্ধের আহারাদির অব্যবহিত পরেই 
আহারের কথা ভূলিয়া যান। 
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পা৯শসিলাপাস্টিল সপ লাই পা পাস্তা? সান শাপলা স্টল তত সা পপ পাপা পনির সি স্টপ টি পান পা পাস পাশ ০৯ ৮ ৯০৯০ ০ শি ০১ লাস উ প৯ি ৩৯ 


(২) ভাষ। বাঁ শব্দ- ভি নিত পর্ধ্যায়ও কাত 
হয় ।--গ্রথমে বিশেষ নাম পরে সাধারণ নাম (বিশেষ্য), 
পরে বিশেষণ ( গুণবাচক শব্দ) তৎপরে ক্রিয়াবাচক শব, এবং 
সর্বশেষে অঙ্গ-ভঙ্গী ইত্যাদি। ( 3650001711075 ) বাক্তি- 
বিশেষের নাম--হরি, রাম প্রভৃতি ম্মরণ হইবে না) কিন্ত নে যে 
'যুবা পুরুষ তাহা মনে থাকে। জাতিবাচক নাম--গো, অশ্ব মনে 
থাকে না) তৎপরিবর্তে বলা হয়--এঁ যে খুব ছুটে যায়, যেটা ঘাস 
খায়, ইত্যাদি। 

(৩) ভ্রমের গতি নৃতন হইতে পুরাঙনে, জটিল হইতে দলে, 
মিশর হইতে মমিশ্রে। 

(৪) গীড়া শান্তি হইলে আবার ঠিক বিপরীত ভাবে ম্থৃতির 
উদয় হয়। অর্থাৎ যাহা পরে পরে ভূলিয়াছি তাহাই ক্রমশঃ 
স্মৃতিতে উদয় হয়। 

এ নম্বন্ধে ডাক্তার মড্ন্লি, কার্পেণ্টার, রিজে প্রভৃতির গ্রস্থ 

হইতে প্রভূত দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। 

কাহারও কাহারও মতে--যাহ। একবার জল অনুভূত ব! 
যত্সত্বন্ধে একবার কোন মনন-ক্রিয়া মন্পন্ন হইল, তাহা কশ্মিন্‌ 
কালেও বিলুপ্ত হয় না,_-ম্বৃতি'পথে উদ্দিত না হইলেই যে তাহা 
সর্বথা বিলুপ্ত হইল, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই ) পরল 
অনেক বিষয়, যাহা বনবর্ষ পূর্বে বা শৈশবে দৃষ্ট হইয়াছে, তাহ! 
বিশেষ বা আকল্সিক কোন উত্তেজনা বশতঃ সহসা স্বতি-মুকুরে 
প্রতিভাত হয়। মনোবিজ্ঞানগ্রন্থে এই প্রকার শ্বতির দৃষ্টান্ত 


১৩৬ চিন্তা-লহরী 


উল্লিখিত হইয়াছে ।--কোন যুরোপীয় রমণী জল-মগ্ন হইয়া জীবন 
ও মরণের সন্ধি-স্থলে উপনীতা হইয়াছিলেন। বনু কষ্টে তাহার 
জীবন রক্ষ। পানু; সংজ্ঞালাভ করিরা তিনি তাহার মেই ভীষণ 
সময়ের মানিক অবস্থা যাহা বর্ণনা 'করিরাছেন তাহা অতি 
বিশ্ময়কর। ঠিনি বলিয়াছেন যে, তথকালে যেন জীবনপগ্রস্থের 
প্রতি অক্ষর ও ঘটনা অতি সুস্পষ্ট ভাঁবে তাহার মানস-ক্ষেতে 
উদ্দিত হইয়াছিল। বাল্যকাল হইতে কিনি বাচা অনুভব, চিন্তা 
বা প্রত্াক্ষ করিয়াছেন তাহা সমস্তই : ই পরিক্ষার তাহার ননে 
পড়িয়াছিল ; পঞ্চবিংশতি বৎসর পূর্বে ষাহা ঘটিয়াছে, যাহা এত 
অস্পষ্ট ও অকিঞ্চিংকর যে, কখন৪ মার স্মৃতিতে জাগরুক 
হয় নাই তাহাও চিত্ত-ক্ষেত্রে উদ্দিত হইয়াছিল। আবার আঁর এক 
বাক্তি রেলওয়ে রাস্তার উপরে অতরকিতভাবে কাজ কৰিতেছিলেন, 
হঠাৎ একটা এক্সপ্রেদ ট্েণ প্রচগুবেগে মূর্তিঘধান কালের 
হ্যায় লেই পথে আসিয়৷ পড়ে। তখন মুহূর্ত মধ্যে সেই রাস্তার 
মধ্যে শুইয়া পড়িয়া তাহাকে জীবন-রক্ষ। করিতে হয়। তিনি 
তাহার তাত্ফ্খলিক স্থৃতির যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা অতীব 
আশ্চর্যয। সেই মুহ্র্তকাল মধ্যে যেন তাহার জীবন-নাট্যের 
প্রত্যেক অঙ্ক অভিনীত হইয়া গেল। তিনি বলেন যে, শৈশব, 
বাল্য ও যৌবনের এমন সকল ঘটনাপুঞ্জ তাহার স্মৃতিপট দিয়া 
বায়স্কোপের দৃশ্ঠাবলীর ন্তায় উদয় হইয়া গেল, যাহা আর জীবনে 
কখনও তিনি স্মরণ করিতে পারেন নাই। পীড়ার সময়েও ষে 
এই প্রকার অস্বাভাবিক উত্তেজনাবশতঃ অনেক বিশেষ স্বতি 
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জাগরুক হয় তাহা সকলেই জানেন। ভীষণ জরের প্রকোপে 
মস্তিষ্কের শোণিত প্রবাহের আধিক্য ও প্রবলতা৷ প্রযুক্ত রোগী 
যে সকল প্রলাপোক্তি করে তাহা অনন্বন্ধ হইলেও, অনেক সময়েই 
দেখিতে পাইবেন যে, এ সমস্ত উদ্জি পরিত্যক্ত, বিস্থৃত ও লুপ্ধ 
জ্ঞানের পুনরুন্মেষ মাত্র । উন্মাদাগারের উন্মাদদিগের বিবরণী 
পাঠ করিলেও মনোজগতের অনেক অতীব বিস্ময়কর ও অদ্ভুত 
তথা সমূহ জানা যায়। অনেক উন্মাদ, জীবনের কোন অংশের 
সকল কথাই স্ুুলিয়! যায়, এবং কোন কোন অংশের সামাগ্ 
সামান্ত ঘটন1ও স্মরণ করিতে গারে। 

সম্মেহন-শিদ্র। (1171)00110 51৮1)) দ্বারা যাহারা আভতিতূত 
তাহাদের স্মৃতির বিবরণ বিশেষভাবে অন্ুধাবনীয়। তাহাদের 
যেন ছু'টি মন ও ছু'টি স্থৃতি; কখন? একটা! জাগ্রত, অপরট! 
স্থপ্ত । এবংবিধ দৃষ্টান্ত দ্বারা যাঠার। বলেন যে, গর্ত প্রস্তাবে 
অনুভূত কোন বিষয়ই একেবারে বিলুপু হয় না, ভাহাদের মতই 
সমর্থিত হয়। 

সেযাহা হউক, বিশেষ উত্তেজনাক্রমে বা বিএেষ ক্লান্ণ বশহঃ 
আপাতদৃষ্টিতে যাহা বিলুপ্রু বলিয়া মনে করি তাহা? থে ম্মত হয়, 
এ প্রকার বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। অনেকে এরূপ 
দষ্টান্তও দিয়াছেন যে, কোন স্থানে উপস্থিত হইলেই তাহা যেন 
কখনও দেখিয়াছি, তাহা! যেন পূর্বপরিচিত, এইরূপ মনে হয়। 
ইহাকে কেহ কেহ পূর্বজন্মের স্থৃতিও বলেন। পূর্বজন্ম ও পর" 
জন্মের আলে।চন! বিজ্ঞানের সীমার বাহিরে। তবে ইহা বল 
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বাইতে পারে, পূর্ক-ষ্ট স্থানের সাদৃষ্ঠ বা বিশ্বৃত দৃশ্তের পুনরুন্মেষে ও 
এই প্রকার ঘটিতে পারে। অতি শৈশবে যে স্থান দেখিয়াছি, যাহার 
স্তি কখনও মনে উদিত হয় নাই ঠাৎ তাহা! দেখিয়৷ পর্ব দৃষ্ 
স্থান বলিয়! মনে হয়। শিশু ভূমিষ্ট: হইয়াই ইন্দ্য়-মার্গে নান। 
প্রকার জ্ঞানার্জন করিতে আরস্ত করে, এবং সেই শৈশবের 
জ্ঞান-ভিত্তির উপরেই পূর্ণ বয়সের বিপুল জ্ঞানসৌধ প্রতিষিত। 
কিন্তু শৈশবের কয়টি স্থৃতি শেষজীবরে জাগ! ইয়া তুলিতে পারেন ? 
যেমন অট্রালিকার ভিন্তি মুত্তিকার অভান্তরে প্রোথিত থাকে এবং 
মৃত্তিকা খনন না করিলে সে ভিত্তি দৃষ্টিগোচর হয় না, শৈশবাধ্জিত 
জ্ঞানরাশিও তেমনি সহজে মনে পড়ে না-_-অথচ শৈশবে যে জ্ঞান 
অঞ্ঞিত হয় তাহার এক সামান্ত অংশ৪€ যৌবনে প্রৌঢ়ে বা বাদ্ধক্যে 
অজ্জিত হয় না। তবে কোন কোন বিশেষ ঘটনা মনে থাকে 
বটে। এস্বলে আমার জীবনের একটি বাক্তিগত বিষয়ের উল্লেখ 
করিতেছি ।--আমার বয়স যখন তিন কি সাড়ে তিন বৎসর, তখন 
আমার স্বর্গীয় জনক, জননীর সহিত 'পিরোজপুরে' ছিলাম । তখন 
সেখানে একট। প্রচণ্ড ঝড় হয় এবং বালেখর নদীর জল স্ফীত হইয়। 
সেই উপনগরটিকে সর্বতোভাবে প্লাবিত করিয়া ফেলে। সেই 
জলপ্লাবন আর অদ্ঘণ্টাকাল স্থারী হইলে বোধ হয় সে স্তানটি 
একেবারে জনশুন্ত হইত। সেই সময়ের ঘটনা সমূহ যেন অগ্যাপি 
আমার চোখের দাম্নে ভাসিতেছে। অপরাহু হইতে রাত্রি ১২৯ 
১টা পর্যন্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহার প্রত্যেক অংশ আঙ্ছ- 
পুর্বিক আমার মনে আছে। আমার স্তির শুদ্ধতা পরীক্ষা 
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উরি রি য়োগ | পাইগাছিলাম। দিয়ো উফ 
বাবু সতীশচন্ত্র সেনের পিতা অশীতিপর বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্ত্র সেন 
মোক্তার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তিনি সেই 
ঝড়ের দিনে আমাদের সহিত এক বাড়ীতেই ছিলেন। আমি 
ঠাহাকে সেই স্মরণীয় দিনের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যাহা 
বাহা বলিলেন তাহা! সমস্তই আমার স্বত ঘটনার সহিত 
'মাশ্চর্যযরূপে মিলিয়া গেল। অথচ সেই সময়ের, তৎপূর্ষের ও 
তৎপরেরও অনেক ঘটনা বিশ্বৃতির অতল-গর্ডে ডুবিয়াছে _ বহু 
চেষ্টাতেও তাহা মানস-ক্ষেত্রে উপস্থিত করিতে পারি নাই। ইহা 
দ্বারা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে সমসাময়িক ঘটনা একই তাবে 
স্মতিপটে মুদ্রিত থাকে না। ইহার বিশেষত্ব, গুরুত্ব, অভিনবত্ত 
ইত্যাদির উপরে এই মুদ্রণকার্যোর ক্ষণপ্থায়িত্ব বা স্থায়িত্ব নির্ভর 
করে। 

অনেকে লক্ষা করিয়াছেন-_বনু চেষ্টা ও আয়া দ্বারাও 
অনেক সময়ে কোন একটি বিষয়, নাম বা শব্ধ স্বৃতিতে উদ্দিত 
কর! যায় না, কিন্তু যখন মন অন্ত বিষয়ে বিশেষভাবে অভিনি বিট, 
তখন হঠাৎ সেই বিশ্বৃত বিষয়, লাম বা শব্দ মনে পড়িয়া যায়। 
আমাদের চৈতন্তের অগোচরেও যে মানসিক অন্বেষণের কার্য্য 
চলিতেছিল, ইহা! দ্বারা তাহাই স্থচিত হয়। কোন কোন 
বৈজ্ঞানিক ইহাকে চেতনার বাহিরের ( বহির্টৈতন্ধমনন ) মন্তিক্ব- 
ক্রিয়া ( [70017501995 ০6150186101 ) বলিয়া থাকেন। বন 
চেষ্টায় ও আপাসে ধাহা স্মরণ করা গেল না তাহা বিনা চেষ্টা ৪ 
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যত্বে কি প্রকারে স্বৃত হইল, পণ্ডিতেরা ইহা! নান! ভাবে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। প্রথমতঃ ব্যর্থ-প্রয়াসের কথাই ধরা যাক ।-যে 
সাদৃণ্ঠ, সামীপ্য, ও মিশ্র সমবায়-রীতিক সাহাযো বাঞ্িত বিষয় বা 
নাম স্থৃত হইতে পারে, ঠিক সে রীতি অবলগ্িত হয় নাই, বরং 
স্মরণ করিবার বাগ্রতা প্রযুক্ত ্রান্ত র্লীতিই অবলগ্বিত হইয়াছে; 
অথবা ম্ায়ু ও মণ্ডিষ্কের দিক দিয়া ফ্েখিতে গেলে যে মন্তিফ বা 
্ামুগথে, ইচ্ছা, বিচরণ করিলে অষ্ঠে্টব্য বিষয় বা নামটি স্থৃত 
হইত, ইচ্ছা-শক্তি সে পথে বিচরণ কবরে নাই, বরং হয়ত ঠিক 
বিপরীত পথে বেগে পরিভ্রমণ করিয়াছে । পরে যখন সে বিষয়ের 
সন্ধান পরিতাগ করায় সেই ইচ্ছ! শক্তি স্থগিত হইল বা মনের 
শান্ত ও সমাহিত ভাব উপস্থিত হইল, তখন চৈতন্তের অগোচরে 
যে সামান্ত শক্তি ক্রিয়া করিতেছিল তাহাই উপযুক্ত পথে পরি- 
চালিত হওয়ায় অভীপ্িত স্মৃতি উদ্ন্ধ হইল। স্থৃতি-শক্তির 
উপযুক্ত শিক্ষা সেখানেই, যেখানে এই অশ্বেষণ-ক্রিয়া অথবা ইচ্ছা- 
শক্তির ক্রয় ঠিক পথে সঞ্চাপিত হইয়! থাকে । এক গ্রন্থে স্মৃতি 
সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত উল্লিখিত আছে। স্থরাসক্ত এক 
বাক্তি নুরোন্মস্াবস্থায় তাহার একটি প্রয়েজনীয় জিনিষ হারাইয়া 
ফেলেন। যখন নেশা ছুটিয়া গেল, দেই প্রয়োজনীয় জিনিষটির 
জন্ত বহু অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু, কিছুতেই তাহা মিলিল না। 
ইহাতে তাহার মনে বড়ই অনুতাপ উপস্থিত হইল এবং কিছু 
দিনের জন্য স্থরাপান পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু জিনিষটার 
কিছুতেই উদ্ধার হইল না। ষে প্রকার প্রায় সর্বদাই ঘটিয়। 
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থাকে--সেই স্থরাপায়ীর স্থরা-পরিত্যাগ-সঞ্কল্প কাল-প্রবাহে আবার 
শিথিল হইয়া পড়িল। একমাস পরে আবার দে বাক্তি যখন 
পূর্ববৎ স্থুরোন্মত্ত হইল তখন মনেই অবস্থাতেই যে স্থানে সেই দ্রবাটি 
হারাইয়া গিয়াছিল ঠিক সেই স্থানেই তাহা! পাইলেন। ইহাতে 
স্থিরীকৃত হয় যে, মনের ও পারিপার্থিক অবস্থার তুল্যতা বা সমত্ব 
অথবা অনুকুল অবস্থা না আনয়ন করিতে পারিলে, স্বৃতির উদ্ভর 
সম্ভবপর নহে। 

কোন বড় একটা ব্যান্কের ম্যানেজার হঠাৎ তাহার চাবিট। 
গুঁজিয়া পান না। সেইব্াস্কে কোটি কোটি টাকার কারবার 
হয়, এবং বহুলোকের বিপুল ধনরাশি সেখানে গচ্ছিত থাকে। 
চাবিটা হারাইয়া ম্যানেজার মনে করিলেন যে ব্যঙ্কেরই কোন 
কশ্মচারী করুক চাবিটি অপদ্ধত হইয়াছে । নানাপ্রকারে অনুসন্ধান 
করিলেন, কোনও কর্ধচারীই চাবি সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিলেন 
না। এ চাবির সাহাব ব্যাঙ্কে চুরি না হয়, তক্জন্ত বিবিধ পুলিশ- 
প্রহরী নিযুক্ত হইল, এবং পুলিশেরা অন্থুদন্ধান করিতে লাগিল। 
অবশেষে সেই ম্যানেজার বহু অর্থ-বায়ে একজন বিখ্যাত ডিটেক্‌- 
টিতের শরণাপন্ন হইলেন । সেই ডিটেকটিভ কয়েক দিন অন্বেষণ 
করিয়া স্থির করিলেন যে, চাবিটা নিশ্চয়ই কেহ চুরি করে নাই, 
ম্যানেজারই কোথাও রাখিয়াছেন। একদিন সে গুপ্ত সন্ধানকারী 
ব্ক্তি ম্যানেজারকে বলিলেন-_“মহাশয়, আপনার কোন ভাবনা 
নাই, চাবি চুরি হয় নাই আপনিই কোন স্থানে রাখিয়াছেন। 
ব্যগ্রতাপ্ন ও মনের অস্বাভাবিক উত্তেজনায় এখন কিছুতেই স্মরণ 


তি াি পাকচিপীপিশসমপক্ডি পাস্পিসটিল পা পট পাপ শলিপাসসসস্িলাকদপসিলা স্টিল লিসানি পা সপ তামিল পাস পাস পাপা, 


১৪২ চিন্তা-লহরী 





হইতেছে না । চাবি অগ্ত হইতে চারিদিনের মধে!ই পাওয়া যাইবে, 
ইহা স্থির জানিয়া আপনি নিশ্চিন্ত মনে অন্যান্য কর্তব্য কশ্মে 
অভিনিবিষ্ট হউন, এবং এই বহু বায়-স্াধ্য পুলীশ-প্রহপীর বন্দোবস্ত 
তুলিয়া দিন। এই চারিদিন চাবির বিষয় একেবারেই ভাবিবেন 
না।* ডিটেকৃটিভের উপদেশ শিরোধার্ধ্য করিয়া ম্যানেজার তদ্রপ 
আচরণ আরম্ভ করিলেন এবং ঠিক: চতুর্থ দিৰসে তাহার মনে 
পড়িয়া গেল-__তিনি নিজেই চাবিট্টি আপন গৃহ-কোণে একট! 
সামান্ত ডুয়ারের মধ্ো রাখিকাছিলেন » বলা! বাহুলা ঠিক সেইথানেই 
চাবিটা পাওয়া গেল। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা কি প্রতিপন্ন হইতেছে ?- 
মনের অস্বাভাবিক অবস্থা পরিহার এবং তজ্জন্ত বিপরীত পথে 
বিচরণ পরিত্যাগ করিয়া মনের সাম্যাবস্থা না আনিলে স্বভাবতঃ 
ঠিক স্মৃতির উন্মেষ হয় না। এই স্থানেই এই প্রবন্ধেই পূর্ব্বোক্ত 
হেঁয়ালীর কথাট! মনে হয়-_বিস্ৃতিই স্মৃতির উপায়। কতকগুলি 
প্রতিকূল বিষয়কে বিস্থৃতিতে ডূবাইতে না পারিলে ঈপ্দিত বিষয়ের 
স্বতি সম্ভবে না। যেমন আবর্জনা দূর করিতে না পারিলে 
অনেক সময়ে তদাচ্ছাদিত অ্বেষ্টব্য পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, 
এক্ষেঞ্জেও তাই। শৃঙ্খলার (0:497এর) আবশ্তকতাও এইস্থলে। 
যেমন কোন স্থানে অনেকগুলি জিনিষ বিশৃঙ্খলভাবে রাখিয়া দিলে 
কোন একটি জিনিষ তথায় হাত দিলেই পাওয়া যায় না বু আয়াস 
ও অন্বেষণ আবশ্তক, স্বৃতি সম্বন্ধেও তাই। শ্রেণীবিভাগ, শৃঙ্খল! 
প্রয়োজনের ন্যুনাতিরেক অনুসারে ভ্রব্যসন্তারের সংস্থাপন ও নাম- 
করণ ইত্যাদিদ্বারা স্মৃতির সাহায্য ঘটে। 
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নাম অথব। শব্দাদৃশ্ত দ্বারা স্মৃতির উদ্মেষর বিষ অনেকেই 
জানেন এবং ম্বৃতির সহায়তার জন্য এই গ্রথা অবলদ্বিত হইয়া 
থাকে । ইহাকে ইংরাজীতে 11105010110 বলে। আমাদের 
দেশে প্রাচীনকালে সর্ধ প্রকার জ্ঞান বিজ্ঞানের গ্রন্থ ছন্দে বিরচিত 
হইত। ভূগোল, খগোল, জ্যোতিষ, গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, 
চিকিৎসা-শান্ত্র পর্যানস্ত শ্রোকে নিবন্ধ দেখিতে পাইবেন। এই 
পদ্ধতি যে কেবল গ্রন্থ-রচগ্নিতার শব্ধ ও ভাব-সম্পৎ্, অলঙ্কারের 
জ্ঞান কবিতা-রচনার কৌশগ ও ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্তই ব্যবহৃত 
হইত, তাহা নহে। ইহাদ্বার শিক্ষার্থীর ম্থৃতিরও সাহাধ্য হইত। 
বালাকালে ইতিহাস পাঠে মোগল সম্রাটদিগের নামাবদী ছন্দে 
আমরাও শিক্ষা করিয়াছি বা মুখস্থ করিয়াছি। এখনও ইংরাজা 
মাসের কোন কোন মাসে কয়দিন ম্মরণ করিতে হইলে “1177 
€19)১ 17801) 96158610061” পত্রিশ দিবসে হয় মাস সেপ্টেম্বর” 
ইত্যাদি মনে মনে আবৃত্তি করিয়া থাকি । লিখন-প্রণালী মুদ্রণ 
প্রণালী ইত্যাদ আবিষ্কারের পূর্বে স্বৃতিই জ্ঞানাঙ্জনের একমাত্র 
উপায় ছিল। আমরা এক্ষণে লিখিত ও মুদ্রিত গ্রস্থাদির্‌ সাহায্য 
গ্রহণ করিয়া থাকি। 

আমাদের স্থৃতিশান্ত্র বেদকে স্মরণ করাইয়া দেয় বলিয়! স্থৃতি- 
নামধারী,--পম্মরস্তি বেদমনয়া স্বৃতিঃ1” অন্ন কথায় বহুভাব, 
গ্যোতনা করে-_স্থতির সাহায্য হয় বলিরা হ্ুত্রের প্রবর্তন । 

্বল্লাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবত বিশুতোমুখম্‌। 
অস্তোভমনাবান্ঞ্চ সূত্রং সুত্রবিদো বিদুঃ ॥ 
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পাস পা 











পাপা পালাল 








লা পাটা পাটা পা পচ পল ১৪০ 


তবে এই পদ্ধতিকে এখন আর কেহ উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে 
করেন না, বরং হেয় বলিয়াই বিবেচনা করিয়া থাকেন। 

স্থৃতিশক্তিকে অক্ষু্ন ও অপরাজেয় করিতে হইলে স্বভাবেরই 
অনুবর্তন করিতে হয়। যে কোষবন্থুল মস্তি ও দ্াযুপদার্থকে 
স্বৃতির অতি আবশ্তকীয় ও প্রধান যন্ত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, 
সর্বপ্রথম সেই মস্তিষ্ক ও স্নায়ু পদার্থের/বদ্ধন ও দৃট়ীকরণোপযোগী 
খাগ্ গ্রহণ পরিপাঁচনে অভিনিবিষ্ট য়া কর্তব্য। শরীরতত্ববিদ্‌ 
পণ্ডিতেরা সেই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত রুহিয়াছেন। তার পরে যে 
সকল নিয়মে ও ধারায় স্মৃতির উন্মেষ হয় তৎসমুদর নিয়মের 
'অন্ুবর্তন) সর্বোপরি অভিনিবেশ। এই যোগে সিদ্ধিলাভ করিতে 
পারিলেই স্থৃতি প্রথরা হয়। সমগ্র শিক্ষা ও শাস্ত্রের মূল্য এইখানে । 
শিক্ষার কথা না হয় ছাড়িয়াই দিন। দৈনন্দিন জীবনের কথাই 
ভাবুন। জীবনটা মধুময় করিতে হইলে স্মৃতি যাহাতে মধুময় হয় 
তাহাই করা কর্তব্য। দেই বিষয়েই অভিনিবিষ্ট হইতে হইবে 
যাহার স্মৃতি অশান্তি ও উদ্বেগ আনয়ন না করে। স্মৃতির বৃশ্চিক- 
দংশনের, কথা, সকলেই শুনিয়াছেন, এবং অনেকেই অনুভব 
করিয়াছেন। সেই বৃশ্চিক অনেকটা আমাদের স্থষ্টি। যদি দেহ, 
মন ও হৃদয়ের অস্বাস্থ্যকর জ্ঞানে আমাদের চিন্তক্ষেত্র সতত 
সমাচ্ছন্ন থাকে, তবে আর স্থৃতির বৃশ্চিক-জাল! জুড়াইবার উপায় 
কি? সেই সংস্কারজাল ছিন্ন করিবার ক্ষমতা কোথায় পাইব ? 
স্বাস্থ্যকর, আনন্দদায়ক বিষয়ে নিত্য নিবিষ্ট থাকিলেই আমাদের 
স্মৃতিভাগ্ডার আনন্দ ও অমৃতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। অপাড়, 
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অসন্বন্ধ, পীড়াদার়ক সংস্কার-নিম্ম্্ত হইতে হইবে। কারণ, ষে 
কুসংস্কার-গ্রস্থিমমূহ হৃদয়কে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে তাহাকে ছিন্ন 
করিতে পারিলেই স্মৃতি সুধাময় হয়, এবং আনন্দঘনের সাক্ষাৎকার 
লাভ করা যার়-_ ্‌ | 
“ভিদ্যাতে হাদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ববসংশয়াঃ। 
্ীয়ন্তে চাস্য কর্্মাণি তন্মিন্‌ দৃষে পরাবরে ॥” 





স্পাসাউিসিতি পাতা ? ০ 


স্রলন-তস্ত্ব 


শনি 


“অচেতনে চেতন! ঘুমস্তে জাগা ! 
সকলি বিচিত্র স্বপনের কাণ্ড। গোড়া নাই আগা ! 
স্বপ্নের কৃপায়, 
অন্ধে আথি পায়, 
বশ্বর্ষ্যে ফাপিয়। উঠে দরিদ্র অভাগা |” 
স্বপ্ন-প্রয়াণ ( দ্বিজেন্ত্রনাথ )। 
আমরা সকলেই ্থপ্র দেখি । আদিম মানব হইতে, বর্তমান 
'ঘুগের জ্ঞানবিজ্ঞানাভিমানী স্থসভ্য মানব সকলেই স্বপ্ন দেখিয়া” 
আসিতেছে, এবং এই স্বপ্র-রহ্ত ভেদ করিবার প্রয়াস পাইয়াছে 
এবং পাইতেছে, কিন্তু, এই নিত্য ও সর্ধজন-প্রতাক্ষ ব্যাপারটির 
উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আজও যে বিশেষ কোন অবিসম্বাদী 
বৈজ্ঞানিক দিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বোধ হয় নু । অথচ 
বিষয়টা এতই মনোমদ ও চিত্তাকর্ষক যে, ইহার কোন দঙ্গত ব্যাধ্যা 
না পাইয়াও মানব-চিত্ত সর্বদাই ইহার নানা প্রকারের অত্যভূত 
ব্যাখ্যানে নিবিষ্ট ও উন্মুখ । 
নিত্য-প্রত্যাক্ষ ও সর্বদা অনু হৃত ব্যাপারগুলিই চির-রহস্যাবৃত । 
সুধু যে কবির ভাষায়ই বলিতে হয় যে আমর! “অসীম রহস্য মাঝে' 
-ডুূৰিয়! আছি, তাহা নক; জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে 
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সঙ্গে এই রহস্তের বিশালতা, দুরবগাহত্ব ও অসীমতা আরও 
1বশেষভাবে উপলদ্ধি করিতেছি, কিন্তু বে রহস্য সেই রহস্তাই রহিয়া 
যাইতেছে। জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে এই জাগতিক ব্যাপারগুলি যাহা 
এক দিক্‌ দিয়া রহস্যময় ছিল, তাহা, অপর দিক্‌ দিয়া নিবিড়তর 
রহস্তাচ্ছ্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে! 

আদিম মানবের নিকট, এই ্্ু্যনকষত্র-খচিত নভোমগওল, 
এই সোদামিনী-লাঞ্চিতা জলদমালা, এ তঁরঙ্গভঙ্গ-রঙ্গময়ী শ্রোতন্বিনী, 
 তুষারাবৃত উত্তাঙ্গ গিরিশিখর, একজীবে রহন্তময় প্রতীত হইত, 
আর বৈজ্ঞানকের নিকট তাহাই অষ্ঠভাবে গতীরতর রহন্তাবৃত 
বলিয়া অনুভূত হইতেছে। 


আমাদের বোধোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই স্বপ্নরহস্য জিজ্ঞাসারও. 
উদয় হইয়াছে; কিন্তু শ্বগীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বোধোদয়ের 
স্বপ্ন কেবল কতকগুলি অলীক চিন্তামাত্র” এই শিক্ষায় সে রহন্ত- 
জিজ্ঞাসার পরিতৃপ্তি হয় নাই। কত সহম্র বৎসর মানব যে এই 
্বপ্নতত্ব ব্যাখ্যানে নিয়োজিত রহিক্নাছে, তাহার ইয়ত্তা কর! 
যার না।. 


বর্তমান যুগে, মনোবিজ্ঞান, শরীর-বিজ্ঞান ও তদস্তর্গত স্নায়ু 
বিজ্ঞানের আলোচনা হইতেই ন্বপ্রোৎপত্তির বৈজ্ঞানক ব্যাখ্যার, 
আরম্ত । তৎপৃর্ধে অবৈজ্ঞানিক ও. অতি-প্রারত ব্যাথ্যা দ্বারা 
এই তত্বট একেবারে গভীর কুহেলিকাসমাচ্ছন্ন করিরা রাখ! 


হইয়াছিল। 


স্বপ্ন-তন্ব ১৫৯ 


পাস ৯ পি পাপসপাসপসপাসপসিপস পা পাপা ত ৯ পাস পাত সিসি পি পাপা সাত ৯ ০৯৯ সপ 4, 


আদিমানব (71771056198 )কি অসভ্য জাতি-সমূহের 
কথা ছাড়িয়া দিলেও, হিন্দু, মিশরীয়, বেবিলোনিয়, এদাইরি৪ 
গ্রীক, রিহদী,খৃষটা প্রভৃতি গ্রাচীন কালের স্থুসভ্য জাতি-সমূহের 
মধ্োও শ্বিপ্র সম্বন্ধে নানাপ্রকারের অতিগ্রাককৃত ও অতিমানুষ 
ব্যাথ্য/ই প্রচলিত দেখিতে গাওয়া যায়। এক স্বপ্ন-ব্যাখ্যার 
ইতিহাস আলোচনা দ্বারাই মানব-সত্যতার নান! শর ও ক্রমের 
স্বরূপ উদ্ভাসিত হইতে পারে । 

আমাদের পুরাণাদিতে 'মুন্বপ্র ৪ “ছুঃম্বপ্নে'র নানা প্রকারের 
ব্যাখা ও ব্যাখ্যান-প্রণালী দেখিতে পাইবেন। ধাহারা স্বপ্নের 
ভাণশুত বিচার করিতেন, তাহারা '্বপ্নবিচারী” আখ্যাপ্রাপ্ধ 
হইতেন। ব্রঙ্গবৈবর্তপুরাণে এই ব্যাখা ও ব্যাথ্যান-প্রণালীর 
কথা এই ভাবে পিখিত আছে £_ 


“কেন স্বপ্মেন কিং পুণ্যং কেন পুংসাং তাবতনখম্‌। 
কোহপি কোহপি চ স্থুম্বপ্নস্তৎ সর্ববং কথয় প্রভে| ॥৮ 
ভগবান উবাচ।__ 
বেদেষু সামবেদশ্চ প্রশস্তঃ সর্ব্বকর্মন | 
উত্রেব কাণু শাখায়াং পুণ্যকাণ্ডে মনোহরে ॥ 
সবাক্তো যণ্চ সুস্বপঃ শশ্বৎ পুণ্যফলপ্রদঃ। 
তৎসর্ববং লিখিতং তাত কথয়ামি নিশাময় ॥ 
ইত্যাদি 


১৫০ চিন্তা-লহরী 


অন্যান্য প্রাচীন সভ্য জ।তি-সমূহের মধ্যে একদল 'ন্বপ্র বিচারী” 
লোক (€ 5০০058515 ৪00 01%11165 ) ছিলেন, কালক্রমে 
তীহারাই পৌরহিত্যে ও যাজকত্বে ব্রতী।হইয়াছিলেন। 


টাইলর, স্পেন্সার গ্রভৃতি মনীষীগ্গণের মতে আদিম মানবের 
(200105৪0870 ) পরলোকে বিশ্বাস ও দেহাতিরিক্ত 
আত্মার, জ্ঞান, এই স্বপ্রসম্ভৃত বটে। অর্থাৎ আঁদিম মানব ও 
প্রাকৃত জনেরা ন্বপ্লাবস্থায়, নানাস্থাষ্লে বিচরণ. নানা দুশ্ত দর্শন 
প্রভৃতি- দ্বারা, দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব এবং তাহার দ্বিত্ব বা 
দ্বৈতভাব উপলদ্ধি করে। বিশেষতঃ মৃত ব্াক্তির সন্দর্শন ও 
তৎসহ আলাপন ইতাণদি দ্বারা পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাসবান 
হয়। পরবর্তী যুগসমূহেও, ্বপ্নাবিষ্ট' ব্যক্তি 'আবিষ্ট, অর্থাৎ 
অন্তদ্বারা অভিভূত এবং সেই অন্তই অতি-মান্গষ জীব. যথা-_-ভূত. 
প্রেত ও দেবযোনি-সমৃহ; তীহারাই, নিদ্রাবস্থায়,মানব যখন 
নিঃসহায়, সংজ্ঞা ও চৈতন্ত-বিরহিত থাকে, তখন তাহাদের নিকট' 
উপস্থিত হয়। জাগ্রতাবস্থায় মানবাত্মার সহিত, দেহ- বর্জিত 
অশরীরী জীখ-নমূহের সংশ্রব ও সংস্পর্শ সম্ভব হয় না। 


মৃত্যুকল্পা নিদ্রার সময়ে যখন মানবদেহ ও মন নিশ্চল ও 
নিক্রিয় থাকে, তখনই অশরীরী আত্মা-সমূহ মানবদেহে লব্ধ- 
প্রবেশ হইয়া, তাহাদের মন্তব্য জ্ঞাপন করে; এ বক্তব্য ও মন্তব্য 
হুর্ব্বোধ্য বলিয়্াই “স্বপ্নবিচারী” জ্ঞানী (11) গণের আশ্রয় গ্রহণ 
করিতে হয় । 


স্বপ্ন-তত্ব ১৫১ 


শা সপিসমিপা 





্বপ্নসন্বন্ধে মানবের যুগযুগ-ব্যাপী বিশ্বাস ও ধারণার আলোচন৷ 
অতীব মনোরম ও শিক্ষা প্রদ হইলেও, বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ 
ঠিক তাহা নয়; বৈজ্ঞানিক বিচার ছারা স্বপ্রের উৎপত্তির ও 
প্রকৃতির কথঞ্চিৎ আলোচনাই ইহার উদ্দেস্ঠ। 

আলোচ্য বিষয়ের অবতারণার পূর্বের, তৎসদৃশধর্মাবলম্বী 
কয়েকটি ব্যাপারের উল্লেখ করা আবশ্যক । 

ইহা! অনেকেই অবগত আছেন যে “সন্মোহিনী" বিদ্যাদ্বারা 
ও কতকগুলি কৌশল অবলম্বন করিয়া কোন কোন ব্যক্তিকে 
“মুগ্ধ” বা অভিভূত করা যায়। ইংরেজীতে এই সমস্ত প্রক্রিয়া 
[10100/00810005507611517) :€19০0০-101098% প্রভৃতি 
আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছে । এ সমস্ত প্রক্রিয়া দ্বারা "মুগ্ধ ব্যক্তি- 
গণের এক প্রকার নিদ্রার উদ্ভব হয় এবং স্বপ্নদর্শন ঘটিয় থাকে। 
তবে সেই স্বপ্ন ও শ্বভাবতঃ যে স্বপ্নদর্শন ঘটে, তাহাতে ঢের পার্থকা 
আছে । মুগ্ধ, বাক্তিকে প্রায়শই সন্মোহনকারীর ইচ্ছার বশবর্তী 
ভইয়৷ বা আনুগত্য স্বীকার করিয়া! চলিতে হয় এবং তাহার আদেশ 
ও ইঙ্গিত অনুসারে ই যাহা কিছু প্রত্যক্ষ বা অঙ্থভুব করে। এই 
অবস্থা ও স্বাভাবিক স্বপ্নাবস্থার সাদৃণ্তও অনেক। স্বপ্রদৃষ্ট 
বিষয়গুলিও যেমন স্থৃতি হইতে সহজেই বিলুপ্ত হয়, “মুগ্ধ” ব্যক্তিরও 
তদবস্থায় অনুভূত ও গ্রত্যক্ষীভূত বিষয় সমূহের ও সহজেই বিস্বৃতি 
ঘটে। মাদক ভ্ত্রব্যাদির প্রয়োগেও এক প্রকার নিদ্রা বা তন্ত্া 
জন্মাইতে পারা যায়, এবং নেই মত্তাবস্থায় যে সমস্ত ব্যাপার 
দুষ্ট” বা অনুভূত” হয়, তাহার সহিত স্বভাবজ স্বপ্রৃষ্ট বিষয়ের 


পালাল সপ্ন পনপাপপসটলাসপাশবাস্পা স্পাসিপাস্পাস্পিপিপিসি সপ ২৫৯৫ ৯৩ ৯ত ৯5৯ 


পন, 


পাপন শাস্পিসপনিপাস্পি পিসি পপ পানি তা শাস্তি পাস ০৯ পি 





১৫২ . চিন্তা-লহরী 


অনেক সৌসাদৃশ্ত আছে। স্থুরা, অহিফেন, গঞ্জিকা, কোকেন, 
ক্লোরোফরম্‌ প্রভৃতি সেবনের পর যে নিদ্রা বা তন্দ্রা উপস্থিত হয়, 
তাহাতে যতটুকু বিজ্ঞান বা অনুভূতি জন্মে, তাহাও স্বপ্রতুলা । 
মানসিক পীড়া বা মস্তিষষ-ব্যাধিগ্রস্ত ৰ্বাক্তির অবস্থাও অনেক 
পরিমাণে স্বাভাবিক স্বপ্রাবিষ্ট বাক্তির স্তায়ি। 

ইহাদ্বারা দেখ! যাইতেছে যে বাঙ্ক ও আভান্তরীণ কারণ 
সমবায়েই স্বপ্ন বা তত্তল্যাবস্থার উদ্ভব তু | 

স্বপ্নের কথা আলোচনা করার পূর্বে ননিদ্রার, অর্থাৎ যে 
অবস্থায় স্বপ্নোৎপত্তি হয়, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা 
আবশ্টক। 

নিদ্রা কি? নিদ্রা শ্রান্তিদারিনী, ক্লেশাপহা! “০17115৫ 
৪০7০5 5660 16560161 7081109 ১16০1১--“শান্ত মানবের 
মধুর সঙ্গিনী__বেদনানাশিনী।”  দেহধারী সকলেরই নিদ্রার 
আবশ্তক। “আহারে নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ সাঁমান্তমেতৎ পশুভি- 
নরাণাম্‌।৮ নিদ্রার বিষয়-আমরা এক, শরীরের দিক্‌ দিয়া, 
অপর মনের দ্রিরু দিয়া-_আলোচনা করিতে পারি। দেহ একটি 
যন্ত্র। যন্ত্রের স্থায়িত্ব ও কার্যকারিতা, “বিশ্রামের উপরেই 
অনেকটা নির্ভর করে, যে যন্ত্র “বিশ্রাম” ব্যতিরেকে অহিনিশ 
পরিচালিত হয়, তাহা অত্যল্লকাল মধ্যেই ভগ্ন, বিকল ও অকর্মণ্য 
হইয়া পড়ে। যন্ত্রের শক্তিও যেমন সীমাবিশিষ্ট, জীবদেহের শক্তি ও 
তেমনি সসীম। যন্ত্র প্রতিনিয়ত পরিচালনা করিলে ও তাহার 
শক্তি-জনন-সীম! অতিক্রম করিলে, যেমন তাহা বিকল ও অকম্মণা 


স্বপ্-তত্ব ১৫৩ 


নি লাসটিাসটসি পাটিপাসটসিত সপাপিপানি এন্টি লা পালা পা্িপস্িপাসস লাছি পা প৮ লাস পা পািলা্িলাসিলািপাসটিপসাস্টিপাস্মপাসপিশািপাস্পসমিসপসপিপিসপিসসিপাসপসিতাসাস্পিিিপসপিসসস্পিসসিিস অসি এত পি” 


হয়, দেহযন্্ও তদ্রপ অবিচ্ছেদে পরিচালনা! করিলে ভগ্ন হইয়। 
যাইবে । নিদ্রাই দেহযস্ত্রের বিশ্রাম । 


নিদ্রায় প্রধানতঃ মস্তি, স্বাযু ও পেশীনমূহের বিশ্রাম ঘটে 
এবং তাহাতেই সমগ্র দেহ্যন্ত্রের বিশ্রাম লাভ হয়। কিন্তু জীবনী- 
শক্তিকে অব্যাহত ও ক্রিয়াশীল রাখবার জন্য, হৃদয়, ফুস্ফুদ্‌ 
ও পাকস্থলীর ক্রিক মৃছমন্দ গতিতে অনবরত চলিতে থাকে । 
আপনারা অবন্ঠ লক্ষ্য করিরাছেন যে, বাম্পীয় ন্ত্-সমূনের মুখ্য 
ক্রিয়া বন্ধ করিরা দিলেও যেমন পুনরায় বাম্পোদগম-শ্রন-লাঘৰ 
জন্য অগ্নিকে একোবারে নির্বাপিত করা হয় না? দেহযন্ত্রেরও 
আভ্যন্তরীণ অগ্নি একেবারে নিপ্ধাপিত হয় না। আর তাহ! 
হইলেই ত মৃত্া। বাম্পের পূনরুদগম সম্ভব, কিন্তু হৃদপিণ্ডের 
ক্রিয়া বন্ধ হইলে আর জীবনী-শক্তির পুনরুন্মেষ হয় না, স্থতরাং 
নিদ্রাবাস্থর, দেহ.বন্ত্রগুলি একেবারে নিক্ষিয় না হইয়া, মৃদু গতিতে 
চলিতে থাকে । 


নিদ্রাবগ্তায় মন্তিষ্ক, স্নায়ু ও পেশীর বিশ্রাম .দুরা উহাদের 
সম্পূর্ণ ক্রির়াশীলতার তিরোধান মনে করিবার কোন কারণ নাই । 
বহির্জগত জাগ্রতাবস্থায় শ্নাযু-পথে সর্বদাই মস্তিষ্কের উপর ক্রিয়া 
করে, কিন্তু নিদ্রাবন্থায় তাহা করে না। এবং বিশ্রাম-লালনার় 
যাহাতে ন্নায়ু উত্তেজিত না হয়, তজ্জন্য বিশ্রামের প্রশস্ত সময় 
“রাত্রি । চক্ষুর বিশ্রামের জন্ত আলোকের অভাব ব৷ অন্ধকারের 
প্রয়োজন, কর্ণের বিশ্রামের জঙ্ঠ নিস্তব্ধতা বা নীরবতার প্রয়োজন, 
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৯ পন রত ৬০ সস গর্তটা প্র স্্্্্্পসপ ল্এস্্্া স্পা 


স্রাণেন্দ্িয়ের বিশ্রামের জন্য যথাসম্ভব গন্ধদ্রবা ও তদ্বাহী বায়ুর 
অবাধ সঞ্চালন নিরোধ আবশ্তক। . 

ভগবান্‌ মরীচিমালী অন্তাচলচুড়াৰলম্বী হইলে এবং ধরিত্রী 
তমিজ্রাবৃতা৷ হইলে, নিদ্রার প্রশস্ত কাল: উপস্থিত হয়; গগনতলের 
উন্মুক্ত বায়ু-প্রবাহ-বর্জিত গৃহাভ্যন্তরষ্ট নিদ্রার উপযুক্ত স্থান । 
অন্ধকার অপগৃত হইলে, পৃথিবী যখৰ পঞ্ুপক্ষী কীট পতঙ্গের 
রবে মুখরিতা হইয়া উঠে, তখনই দিদ্রাষ্ অবসান হয় । 

নিমীলিত চক্ষুর উপর সামান্য আালোকসম্পাতে নিদ্রাঁভঙ্গ 
হয় না। কিন্তু উজ্জল আলোকরশ্মি মুদ্রিত নেত্রের উপর পড়িলে 
গভীর নিদ্রাও ভাঙ্গিয়! যায়। সামান্য শবে নিদ্রাভঙ্গ হয় না, কিন্ত 
ঢক্কার তুমুল নিনাদে বা অন্ত কোন বিকট শব্দে গভীর নিদ্রাও ভঙ্গ 
হয়। ইহা! দ্বার নিদ্রার অর্থ এই বুঝিতে হয় যে-_জাগ্রতাবস্তার 
তুলনায় মস্তি, স্নান ও পেশী সমূহের ক্রিয়া-রাহিত্য বা বিশ্রাম 
বটে। কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্রাম ব1 ক্রিয়ারাহিত্য নয়। নিদ্রার 
অবস্থায় মন্তিকষ, স্নায়ু ও পেশীসমূহের ক্রিয়া মৃদ্ুভাবে চলিতে 
থাকে । সম্পুর্ঘবিশ্রীম__কেবল মৃত্যুতে 'যন্মরণং সোহস্ত বিশ্রাম । 
মস্তিক্ষের ক্রিয়া যদি নিদ্রার অবস্থায়ও অতি মৃদ্ভাবে চলিতে 
থাকিল, তবে কি 'মনন-ক্রিয়া”ও তৎসঙ্গে অতি মৃছ্ধভাবে চলিতে 
থাকে ? বাহার! মস্তিফকে মানবমনের অতি প্রধান যন্ত্র বলিয়া 
স্বীকার করেন, তাহারা অবশ্ঠই মস্তিস্কের মৃহু ক্রিয়ার সহিত মৃদু 
'মননক্রিয়াও স্বীকার করিবেন। শরীর ও মন উভয়ের ক্রিয়াই 
যদ্দিও মুদ্ূভাবে চলিতে থাকিল, তবে আর নিব্রা কি এবং স্থযুপ্তি 
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ও জাগরণে পার্থকা কোথায়? অচৈতন্তই নিদ্রার প্রধান লক্ষণ। 
হজ্ঞারাহিত্যই তাহার প্রধান চিহ্ন। ইহা কেহই বলেন না যে, 

আমরা স্বপ্তীবস্তায় চিন্তা করি। এই আপত্তি নিরসনের জন্যই 
এই মতাবলম্বী কোন কোন পণ্ডিত এবংবিধ মৃদু মন্তিক্ব-ক্রিয়াকে 
“অচেতন মক্ডিফ-ক্রিয়া” €01001)501005 0:6178001) ) আখ্যা 
প্রদান করিয়াছেন। তাহাদের মতে এই মৃদ্ব মন্তি-ত্রিয়া, 
নিদ্রাবস্থায় যদি চৈতন্তে ফুটিয়া উঠে, তখনই স্বপ্রদর্শন হয়। 

অপরদিকে যে সমস্ত পণ্ডিতের! মনকে সর্বতোভাবে দেহাতি- 

ক্ত বলিয়া মনে করেন এবং মস্তিষ্ককে মনের অতাবগ্রকীয় 

প্রধান যন্ত্র বলিয়া স্বীকার করেন, তাহার! নিদ্রাবস্থায়ও মনন-ক্রিয়া 
চলিতে থাকা স্বীকার করেন এবং নিদ্রাবস্থার মনন বা চিন্তুনের 
স্মৃতি না থাক এবং জাগ্রতাবস্থায় চিন্তনের বা মননের -্থৃতি 
দেদীপ্যমান থাকাকেই, উভয়াবস্থার একমাত্র পার্থকা লক্ষ্য করেন। 
ডেকার্ট ও লাইব্নিজ্‌ প্রমুখ মনীষীগণ এই মতাবলম্বী। 

স্বপ্নের প্রক্কতি অভিনিবেশ সহকারে লক্ষা করিলে, তাহার 
উৎপৰ্তির কারণ বুঝা যাইতে পারে । স্থতরাং তওসন্বচ্ছ্ কিঞ্িঃৎ 
আলোচনা আবপ্তক। স্বপ্নের এই কয়েকটি বিশেষত্ব দকলেই 
লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। 

১। নিদ্রা গাঁ হইলে প্রায়শঃ স্বপ্রদর্শন ঘটে না। এবং 
নিদ্রার ব্যাঘাত (1)1519169 51660) হইলেই স্বপ্রদ্র্শন ঘটে । 

২। ন্ুষুণ্ডি বা গভীর নিদ্রা উপস্থিত হওয়ার পূর্বে এবং 
নিদ্রাভঙ্গের প্রাকৃকালেই স্বপ্নদর্শন ঘটে, চৈতন্ত হইতে অচৈতন্ে 
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এবং অচৈতন্ত- হইতে চৈতন্যে যাওয়ার সময়ই স্বপ্পোৎপত্তির সময় 
বটে। ইভাই কবির “অচেতনে চেতন” ও “ঘুমন্ত জাগাঃ। 

৩। স্বপ্নের স্ৃতি প্রায়শঃ বিলুপ্ত স্ব, যত স্বপ্র দেখা যায়, 
তার মধ্যে সামান্ত ছু একটাই মনে থাকে বা স্মুত হয়। 

৪। সপ্-ৃষ্ট ঘটনা সমূহের অন্ভুত, অস্বাভাবিক ও আশ্চর্য্য 
সমাবেশ ইচ্ছা ও বিচার-শঞ্তির যৎস্বামান্য “কর্তৃত্বই তৎপ্রতি 
কারণ । 

৫। স্বপ্নাবস্থায় কল্পনা বেশ ক্িয়ালা। জাগ্রতাবস্থায় 
কল্পনা--সংযতা, স্বপ্ে-নিরম্কশা । ইচ্ছা ও বিচারের শাসন 
তিরোহিত হইলে, কল্পনাও উদ্দাম হইয়া উঠে। 

৬। ন্বপ্পের উৎপত্তি--শারীরিক অবস্থার উপরে অনেকটা 
নির্ভর করে। কথায় বলে--“পেটু গরম” হলেই স্বপ্নদর্শন ঘটে। 
পরিপাকক্রিয়ার ব্যাঘাত হইলে. মস্তিষ্কের ক্রিয়াও অস্বাভাবিক 
হয়। নিদ্রাকালে মন্তিফ ও স্সাযুসমৃহের বথাসম্ভব বিশ্রামলাভ না 
সইলে স্বপ্লোৎপত্তি হয় । 

শরীর-তত্বব্রিদের। পরীক্ষা দ্বারা স্বপ্নোৎপত্তি সম্বন্ধে আরও 
অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। নিদ্রাকালে বিশেষ বিশেষ 
শ্বাযু, বাহ্যোপায়ে উত্তেজিত করিয়া, বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর স্বপ্নের 
উৎপত্তি ঘটাইয়াছেন। যথা £__নিদ্রিতের পদতলে শীতল 
সামগ্রীর স্পর্শ দ্বারা বরফরাশির উপর মস্থণতলপাছকা-যোগে 
ভ্রাম্যমাণ (5158618) হওয়ার স্বপ্ন দেখাইয়াছেন। দুরাগত 
মেঘগঞ্জনের শবে, অনেক সৈনিক-পুরুষের রণক্ষেত্রের কামান 
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গঞ্জনের স্বপ্নদশন হয়। গৃহের কপাটের শব্দে অনেকের চোর 
ডাকাতের গৃহ- প্রবেশের স্বপ্ন দৃষ্ট হয়। শিয়রের উপাধান সরাইয়া, 
অর্থাৎ !শরোদেশ অবনমিত করাইয়া, মন্তকোপরি প্রস্তরথণ্ডের 
অবগ্থান ও তৎপতনে মস্তক চূর্ণ হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা-সুচক 
্বগ্নদশন ঘটে। | 

ভিয়েনা বিশ্ববিগ্তালয়ের অধ্যাপক ফ্রড (17750) শব 
সম্বন্ধে সম্প্রতি একখানি অতি উপাদেয় ও বৈজ্ঞানিক তথ্যপূর্ণ 
গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাহার মতে সমস্ত স্বপ্নই স্থৃতির হ্যায়, 
পৃর্বানগ ₹ুত, পূর্ববচিস্তিত-_পূর্বাদৃষ্ট-শ্রুত-স্রাত স্পৃষ্টআস্বাদিত ব্যাপার 
সম্পৃত্ত। অদৃষট-পৃর্ন, অশ্রত-পুর্বব, অনান্রাত-পৃব্ব, অস্পৃষ্ট পূর্ব ও 
অনাস্বাদিত-পূর্বব বিষয়ের স্বপ্ন-রাজ্যে স্থান নাই । 

যৎসামান্ ব্যাপার, যাহা কোন সময়ে সুদুর অতীতে প্রতাক্ষ 
হইয়াছিল অথবা পরিজ্ঞাত হইয়াছিল এবং যাহা বিস্মৃতির অতল- 
গর্ভে নিমগ্র হইয়া গিয়াছে, তাহাও নিদ্রাবস্থায় স্বাযুবিশেষের সামান্য 
উত্তেজনায় জাগিয়া উঠে এবং বিভিন্ন অবস্থার এবং সম্পূর্ণ অসম্বন্ধ 
ও অসম্পৃক্ত অন্ত ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়/ পড়ে, এবং 
ইহাই স্বপ্নের “অদ্ভূতত্ব । ইহা দ্বারা এই অনুমিত হয় যে, যাহ। 
কখনও একবার মানসপটে কোনোভাবে অস্কিত হইয়৷ থাকে, 
তাহা রখনও মুছিয়! যায় না, প্রচ্ছন্ন রহিয়া যায় মাত্ম। শারীরিক 
অবস্থার সহিত স্বপ্ন-দৃষ্ট ব্যাপারের ঘনিষ্ঠতা সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত 
দেওয়া হইয়াছে । কোন রোগী পুনঃ পুনঃ ম্বপ্নে দেখিতেন যে, 
একটি বিড়াল তাহার গলদেশ চাঁপিয়া রহিয়াছে এবং তাহার, 





১৫৮ চিন্তা-লহরী 


তাস পানি অপাস্পিস্সিসপিসসিসসিপসস্পপপদিপা পিপাসা 





শা সি জরা জপ 


শ্বাসনিরোধ করিতেছে । কিছুদিন পরে দেখা গেল, সেই রোগীর 
কণ্ঠনালীর গীড়া (0470০) উপস্থিত হষইয়াছে, এবং অস্ত্রচিকিৎসক 
সেই রোগীর ক্নালীতে অস্ত্র গ্রয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
এই সমস্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা এই মতই মমর্থিত হয় যে, শারীরিক 
অবস্থার উপরেই স্বপ্নের উরুর ও প্রকৃতি বহুপরিমাণে 
'নির্ভর করে। 

সবপ্র-রাজ্যের সমস্ত দৃশ্ঠই 'অভিরভিত ও ঘোর “অত্যুক্তি, 
পূর্ণ ( (6%805678069) | বিচার- শঞ্তির বিশেষ অভাব, ইচ্ছা- 
শক্তির আংশিক বিলোপ, এবং ভাৰ ও অনুভূতির প্রার্ধ্যই 
তংপ্রতি *কারণ' বলিতে হয়। সামান্ভ আলোক-রশ্ি_ প্রকাণ্ড 
দাবানল; ঘটিকা! যন্ত্রের মূ ণটিক্‌, টিক্‌* শব _ বিকট ঢকানিনাদ ; 
এবং যৎসামান্ত শীতল স্পর্শ--গ্রচণ্ড শৈত্য বলিয়৷ অনুভূত হয়। 
পরীক্ষণ, পর্য্যবেক্ষণ, তুলনা! এবং বিশেষতঃ বিচার-পৃন্বক অভি- 
নিবেশের অভাবেই এই 'অতাক্কির” উদ্ভব । | 

গুরু মহাশয়ের ক্ষণেক অনুপস্থিতিতে যেমন শিশু ও বালকবৃন্দ, 
গাঠ-গৃহঃক ব্রানাগ্রকার ক্রীড়া-কৌতৃকে পূর্ণ, লক্ষে ঝন্ফে 
টল্টলায়মান ও নানাশব্দে শব্দায়মান করিয়! তোলে, বিচার ও 
ইচ্ছাশক্তির শাসন শ্লথ হইলে, মানবের চিন্তা-শিশুসমুহও নিতান্ত 
নিরঙ্কুশ ও উন্মাদ হয়, ইহাই স্বপ্নের 'অত্যুক্তি' । 

ইহা! কেহ মনে করিবেন ন! যে “দ্বপ্নে। বিচার বা ইচ্ছাশক্তি 
সর্বতোভাবে রহিত হইয়া যায়; পরস্ত কোন কোন স্থলে, 
তাহাও 'অত্যুকিপূর্ণ হয়। এ প্রকার চৃষ্টান্তও বিরল নহে যে, 


স্বপ্ন-তত্ব ১৫৯ 


৯. 








জাগ্রতাবস্থায় গণিতের যে সমস্ত ছুরহ প্রশ্ন সমাধান কর! যায় 
নাই, স্বপ্নাবস্থায় সমাধান প্রয়াসী ব্যক্তি গাত্রোথান করতঃ সেই 
প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন, কিন্তু নিদ্রাপগমে সেই সমাধান ্তৃতি, 
একেবারেই থাকে না। | 

কগ্ডিলাক্এর একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের * রচনা স্বপ্রাবস্থায় 
সমাহিত হুইয়াছিল। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা বিচার ও ইচ্ছাশক্তির 
অত্যন্তাভাব সুচিত হয় না। 

শিশুরও স্বপ্রদর্শন হয়, নিদ্রাবস্থায় শিশুর হান্ত ও ক্রন্দন 
ইত্যাদি শিশু-জননী সর্বদাই লক্ষ্য করিয়া থাকেন, ইহাকে 
শিশুর “দেউলা” “দেহেলা” করা বলে। পশ্বা্দির যে স্বপ্রদর্শন 
ঘটে, ইহা মনে করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। 

পশ্ুরও যে 'অবিকশিত' বা “কিঞ্চিৎ বিকশিত মন আছে, 
তাহা সন্দেহে করিবার কোন কারণ নাই। বিবর্তন-বাদের 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তি স্বীকার করিলে ইহাতে আশ্যর্যান্থিত হওয়ার 
কিছুই নাই। 

জ্রণবিজ্ঞান (£171০10)) প্রভৃতির সাহায্যে, মানবদেহ ও 
পশুদেহের সাৃ্ত বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে । শিশুর মনেরও 
পশুর মনের সাদৃশ্যও স্বীকৃত। তবে পণুর স্বপ্নদর্শন বিচিত্র কি? 
যাহারা কুকুর পুষিয়া থাকেন এবং কুকুরের প্রকৃতি ও ব্যবহার 
মনোযোগের সহিত ও অনুলন্ধিংসা সহকারে লক্ষ্য করিয়াছেন, 





ক 00015 7 1200067, 


সস ৮৯. 
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তাহারা অবগ্ঠই জানেন যে, নির্দিত সারমের ( প্রতুভক্তম্চ শূরম্চ ) 
নানাপ্রকার মুখভঙ্গী করে, শব করে বং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিচালনা 
করে। সময়ে সময়ে স্বীয় শ্বভাবন্থুলত কলহ ও সমরপ্রিয়তার 
লক্ষণ প্রকাশ করে, আবার মনয়ে সদক্রে গভৃভক্তির সেই গদ্গদ্‌ 
ভাবও তাহার বদন-মগ্ুলে প্রকাশিত হয়। যখন পশ্বাদির শ্বৃতি 
ইত্যাদি মশোবৃত্বির অস্তিত্ব অবিসংক্বাদী, তখন আর তাহার 
স্বপ্নদশন অসম্ভব কিসে? জাগ্রত বসথাষ্ট অজ্জিত জ্ঞান, অনুভূতি 
ও ভাবের উপরেই যখন স্বপ্রের প্রকৃতি ও উৎপত্তি নির্ভর 
করিতেছে, তখন “মনের” পরিধি, ব্যাপ্তি ও বিস্তার যতটুকুই 
হউক্‌ না কেন, স্বপ্নদর্শন সকল শ্রেণীর মনেহ সম্ভবে। মানব- 
শিশু ও পণ্ড সকলেরই স্বপ্নদর্শন ঘটে। 


দিবা-স্বপ্র ইংরাজীতে বাহাকে 99)-015817)5 বা 15৮911€ 
বলে, তাহার বিষয়ও সকলেই অবগত আছেন। মানব-মন যখন 
বাস্তব জগতের কোন বিষয়বিশেষে আকৃষ্ট বা আবদ্ধ না থাকে, 
ইচ্ছা ফখন মনকে কোন লক্ষ্য বিশেষের দিকে প্রধাবিত না করে, 
তখনই “দিবা-হ্প্র” উপস্থিত হয়। অর্থাৎ 'ইতশ্চেতশচ, ধাবমান 
মনে শৃঙ্খলা-বিরহিত নানাপ্রকার চিন্তার উদয় হয়, কল্পনা নিতাস্তই 
নিরস্কৃশ হয়, এবং মনের এবংবিধ চিন্তা ও কল্পনাকেই দিবা-স্বপ্ন 
বলি। নিন্দা ও অলস ভাবে যখন থাকি, তখনই মনের 
ইত্যাকার অবস্থা উপস্থিত হয় এবং ইত্যাকার অবস্থায়ই 'রশ্বর্ষ্ে 
ফাপিয়া উঠে দরিদ্র অভাগা”। ্‌ 


স্বত্ব ১৬১ 


০৪৯৮৯৩৯- পতিত তত তর্শা পি ২াসিত সা ক -৯তিািত ৯ তিছিতসিপািত আসি পাসিপস্পাপিস্পিসিরসপাসিশস্পাসিপাপিল সত ও পট পাস্পী ২৮৯০ ৯ পিস্তি তত শি পসিপাস্পাাসিপাটিপিসিপ সপিস্পা টিলা 


এই শ্রেণীর কল্পনা এবং যে কল্পনার বলে, কবি কাব্য-স্ডষ্ট 
করেন, চিত্রকর অপূর্ব চিত্র অস্কন করেন ও শিল্পী নানাপ্রকারের 
কলা ও শিল্প স্যপ্টি করেন, তাহা এক নয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর 
কল্পনায়-__উচ্চাঙ্গের বিচারণা ও ইচ্ছা-শক্তির প্রভূত ক্রিয়া 
পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু দিবা-স্বগ্রজ কল্পনায় তাহার কিছুই পরিলক্ষিত 
হয় না। 
উপরোক্ত আলোচন। দ্বার! ইহাই সাব্যন্ত হয় মে, "স্বপ্নে কোন 
সপ্ত রভন্ত নাই, কোন অতিমানুষ-জীবের ক্রিয়ার আবপগ্তকতা 
নাই। দেভের ও মনের অবস্থা বিশেষের উপরই ইভার উৎপত্তি ও 
প্রক্কৃতি নির্ভর করে। 


মনের কতকগুলি অস্বাভাবিক অবস্থার আলোচন! দ্বারা, 
যেমন মনস্তত্ববিদ্‌ মনের প্রকৃতি নির্দারণ করিতে চেষ্টা করেন, 
স্বপ্ন বাণ তত্তল্য ব্যাপারের আলোচনা! এবং তাভার 'অনুধ্যানও 
সেই প্রকার ম্নস্তত্ববিদের অবশ্ঠ কর্তব্য । 

এক দিক্‌ দিয়া দেখিতে গেলে আমাদের সমগ্র জীবনই ত 
স্বপ্পে ঘেরা ১ এবং "0981 1100161109 15191110050 উঃ রী 
1861), 


০৮/6০১০৯ সি 


প্রন্থক্তি গু নি্লিক্তডি 





« প্রবৃত্তিরেষ! ভূতানাং নিবৃত্তিস্ত মহাফলা” 


প্রবৃত্তি_ মত্তহস্তী, নিবৃত্তি-_অন্কুশ। প্রবৃত্তি--শ্োত, নিবৃতি 
_বাধ। প্রবৃন্তি--গতিশীল।, নিবৃত্তি-স্থির!। গ্রবৃত্তি-_রণরঙ্গিণী, 
নিবৃতি--শান্তিময়ী। এই সমস্ত রূপক ও উপমাদ্বারা প্রবৃত্তি ও 
নিবৃত্বির স্বরূপ ও প্রকৃতি বর্ণিত হইয়াছে । আমরা মানব-জীবনে 
প্রধানতঃ এই ছুটি শক্তিরই ক্রিয়া দেখিতে পাই। প্রবৃত্তি 
মানবের, মানৰ সমাজের ও জগতের বাল্য জীবনের সধী, আর 
নিবৃত্তি পরিণত বয়সের সহচরী। মানব-শিশু বাল্যে যাহা কিছু 
করে, সমস্তই বাল-সুলভ প্রবৃত্তির বশবর্তিতা-নিবন্ধন। উজ্জ্বল, 
চাকৃচিক্যশালী যে কোন বস্ত, তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে--_ 
আকাশের টাদ, গৃহের দীপশিখা, রন্ধনশালার অগ্নিই” তাহার 
দর্শনীয়। গুরু ও গম্ভীর যে কোনো শব্ধ তাহার কর্ণাকৃষ্ট হয়; 
মেঘের গর্জন, গাভীর হান্বারব, ঢাকের শবে শিশু আকৃষ্ট। 
যাহা কিছু সুমিষ্ট, তাহাই তাহার আস্বাদনীয়। তখনও নিবৃত্তির 
সহিত শিশুর পরিচয় ঘটে নাই। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন 
াদের দুরবর্তিতা স্থৃতরাং হুষ্লভিনীয়তা অন্ুভব করিল, যখন 
প্রজ্জলিত দীপশিখার দাহিকাশক্কি অনুভব করিল, তখন হইতেই 


১৬৪ চিন্তা-লহরী 


পস্ষিত সপ প্ি পালালো পালাল পাপাসি লাাসটিণি পাসিলাসিপপা পাসপস্পাসিপাট পা শপ পাস্টপাসিপাসপাসিপাি পািপাসটিদিাস্পিসপাছি পাসাসিনসলিস্পাসিপাসাসসপাি 


নিবৃত্তির নাহচধ্য লাভ বাঞ্ছনীয় হইল।  প্রবৃস্তি ও নিবৃত্তি উভয়েরই 
এক উদ্দেপ্ত-_ছুঃখের বিনাশ ও সুখের উৎপত্তি। নুখাকাজ্ষার 
প্রবুপ্তি, স্বীয়মার্গে মানবকে লইয়া দুঃখ নিপতিত করিলে, সেই 
ছুঃখ দূর করিবার জন্যই নিবৃত্তি, প্রবৃত্তিমার্গ পরিহার করিতে 
উপদেশ দেন, স্থতরাং একদিক দিয় ফ্েখিতে গেলে নিবৃত্তি, প্রবৃত্তি 
হইতেই সমুদভূতা। মানব মনে ইচ্ছাশ্ক্তির ক্রম-বিকাশ ও দেই 
প্রাথমিক ইন্জরি-বৃত্তি হইতে কায়িক স্বথের বৃদ্ধি ও কারিক দুঃখের 
বিনাশেই প্রথম গ্রকটিত হয়। দীপশিখায় শিশুর ছোট হাতথানি 
দিলে পুড়িয়া যার ও কষ্ট পায়, সেই জ্ঞান হইতে দীপশিখার 
নিকটবর্তী না হওয়ার ইচ্ছা প্রথমে বিকশিতা৷ হয় এবং এই ইচ্ছা- 
শক্তিটুকুর এবংবিধ প্রকাশই নিবৃত্তি। দর্শনেন্ত্িরের তৃপ্তির জন্য 
শিশু অগ্রির নিকটবর্তী হয়, স্পশের্দ্রিয়ও স্বীয় চরিতার্থতা লাভের 
জন্ট তদভিযুখে প্রধাবিত হর, কিন্তু পরে সুখের পরিবর্তে ছুঃখের 
উদয় হওয়ায় অগ্নির দর্শন ও স্পর্শনবূপ প্রবৃত্তি নিরোধ করা 
আবপ্তক হইয়া উঠে। এই ত নিবৃত্তির আদিম ইতিহাস ও 
জন্ম বিবরণ। প্রবৃত্তি জড়াবলম্বিনী, অর্থাৎ: জড়কে অবলম্বন 
করিয়াই অবস্থান করে? নিবৃত্তি বিজ্ঞানাবলদ্বিনী, অর্থাৎ বিজ্ঞানই 
নিবুত্তির আশ্রয় মি । জড় জগতের আণবিক আকর্ষণ, বি প্র কর্ষণ 
প্রভৃতি অনেক পরিমাণে প্রবৃত্তির স্তায়ই কার্য করে। শোভন- 
ভ্রব্যে নয়নাকষ্ট হয়, শ্রাতি-হুথকর শবে শ্রবণেন্ত্রির পরিতৃপ্ণ হয়, 
মধুর সামগ্রী রসনা পরিতৃপ্ত করে, মস্থণ পদার্থ স্পর্শ করিলে 
ন্খান্ুভব হয়, সৌরভ-বিশিষ্ট পদার্থে নাসিকার তৃপ্তি হয়। ইন্দ্রিয় 
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প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ১৬৫ 


প্রবৃত্তিগুলিও আদিম অবস্থার জড় জগতের আকর্ষণ, বিপ্রক্ষণের 
ধন্মবিশিষ্টা । এই আকর্ষণ, বি গ্রকর্ষণ ষতই জড়-নিরপেক্ষ হয়, তত 
নিবৃত্বিত্বে পরিণত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে এই ধর্ম গ্রবৃতিই নিবুত্তি। 
জড়াভিমুখিনী প্রবৃত্তিকে নিবৃত্তি করিয়া, আধ্যাত্মিক বিষয়ের দিকে 
প্রধাবিত করিতে পারিলেই ধর্ম-প্রবৃন্তির চরিতার্থতা লাভ হয়, 
স্থতরাং কতকগুলি আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণ ধন্মাবলম্িনী আদম 
প্রবৃত্তির কথা ছাড়িয়া দিলে, প্রায় সমস্ত উচ্চ শ্রেণীর প্রবৃত্তিহ 
নিবুন্তিমূলা । হিন্দু দর্শনের যোগও প্ররুত প্রস্তাবে এই নিবৃত্তিরই 
সাধনা ও অনুশীলন । সংযম, নিবৃত্তি, ব্রহ্মচর্য্য 'প্রভৃতি শবগুলি 
প্রার়ই একার্বোধক। যখন নীচ প্রবৃত্তির আবিল শ্োত 
ভয়ঙ্কর বেগে বহিতে থাকে, তখন সহজে সে শ্োতের গতি 
নিরোধ করা যায় না।. এই প্রকার প্রবৃ্তি-প্রবাহ স্থায়ীরূপে 
নিরোধ করিবার জগ্তই শান্ত্রকারেরা সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান 
করিতে উপদেশ দিয়াছেন? তাহার! প্রবৃপ্তির স্বাভাবিকতা কদাপি 
অস্বীকরে করেন নাই,__পপ্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং” ইহা বলিতে 
কুম্িত হন নাই। শৈশবে যে সমস্ত প্রবৃত্তির বেগ অত্যন্ত প্রবল 
মনে হয়, যৌবনে তাহ। মন্দীভূত, যৌবনে যাহা প্রবল, বাদ্ধক্যে 
তাহা হূর্বল। মানব সমাজের কথাও তাই। অসভা জাতির 
মধ্যে যে সমস্ত প্রবৃত্তির ক্রিপ্না পরিলক্ষিত হয়, অদ্ধ সভ্য জাতির 
মধ্যে তাহা পরিদৃশ্তমান হয় না) আবার অর্ধ সভ্য জাতিয় মধ্যে 
যে সমস্ত প্রবৃত্তির বেগ দুর্দমনীয়, স্ুসভ্য জাতি সমূহের মধ্যে 
তাহার ক্রিয়া মন্দীভূতা। মানবের ব্যক্তিগত ও সামান্দিক 
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পাস সিন 
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জীবনের ইতিহাস প্রায় একরূপ। প্রবুত্তিমার্গে বিচরণ করিলে 
অধঃপতন অথবা অধঃপতিত অবস্থায় অবস্থান, আর নিবৃত্তিমার্গে 
উন্নতি। তবে এই নিবৃত্তির কথা বলিতেছি বলিয়া কেহ মনে 
করিবেন না যে, সামাজিক জীবের পক্ষে সন্যাস সর্ববথা অবলম্বনীয়। 
কিন্ত আধাত্মিকতার স্ফুরণ ও বিকাশের জন্য নিবৃত্তি যে মহাফলা, 
তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই |! নিবৃত্তির অনুশীলনে ইচ্ছা- 
শক্তির বৃদ্ধি হয়, মানবের প্রকৃত ক্ষষতার প্রসার হয় এবং মানব 
জীবন প্রকৃত উন্নতির দিকে অগ্রসর“তয়। মিণ্টনের -স্বগত্রংশ” 
কাবো সয়তানের উক্তির যে এত প্রশংসা, তাহাও এ দুর্দিমনীয়া 


ইচ্ছা-শক্তির মহিমা ঘোষণা করে বলিয়া-_ 


114 07005100702 10610 1১2 10512 
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প্রবৃত্তি কখনও মন্তমাতঙগ-বিক্রমে, মানবকে আক্রমণ করিতে 
পারে, কিন্তু নিবৃন্তির অঞ্কুশ-তাড়নে সে মন্ত্রতা বিদূরিত হয়। 
জড়-শক্তির দিক দিয়া দেখিতে গেলে, অস্কুশ-হস্ত মাহুত মাতঙ্গের 
তুলনায় নগণা, কিন্তু ইচ্ছা-শক্তির প্রভাবেই মাছত এ প্রচণ্ড 
জড়-শক্তিকে স্ববশে আনয়ন করে। কেহ কেহ বলেন জগতে 
যত শক্তিরই ক্রিয়া দেখিতে পাই, সমস্তই সেই ইচ্ছা-শক্তির রূপান্তর 
ও নামাস্তর। জড়ে প্রযুক্ত হইলে তাহাকে অন্ধ বলি, কিন্তু জান 
বিজ্ঞানে সংশ্লিষ্ট হইলে তাহাকে ইচ্ছা-শক্তি বলি। বৌদ্ধধর্ের 
ও দর্শনের শিক্ষাও তাহাই । কয়েক জন জান্মান-পণ্ডিত এই 
মত অবলম্বন করিয় বিপুল দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন 


তত ছ শা তা পিতা 


সাশ্ন্াজ্ঞ| বলহীনেন্ন তনভ্যঃ 
(শর্মতি ) 





ধন্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চতুর্বর্গ সাধনই মানব-জীবনের 
লক্ষ্য । এই বর্গ চতুইয়ের শ্রেষ্ঠতম মোক্ষ” অর্থাৎ সেই পরমা ম্মাকে 
লাভ করিতেও বলের বা শক্তির প্রয়োজন। স্থৃতরাং শ্রুতি 
বলিতেছেন যে, বলহীনের পক্ষে সেই পরমাত্মাকে লাভ ও অসম্ভব । 
মুমৃক্ষু জীবের বলীয়ান্‌ ও শক্তিশালী হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, 
কেন না বলহীনের মোক্ষলাভ হইতে পারে না। অপর বগত্রয় 
লাভে, বলের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস অনাবশ্ক, 
কারণ তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করেন। শ্রুতি-বাকাদ্বারা ইহাই 
প্রতিপ্রন্ন হইতেছে বে, দেই পরমপদ লাভের জন্যও বলের 
প্রয়োজন । ছুর্ধলের পঙ্গে পরমপদ লাভ (06211291107) 01 0:9 
10181650১০1 অনস্তব। ব্যক্তির পক্ষে এই শ্রতি-বাক্য যে 
পরিমাণে সত্য ; জাতির পক্ষেও তদ্রপ। সেই বলক্ষি? তাহার 
কথঞ্চিং আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্ঠ। 

“বল” বা শক্তির দার্শনিক লক্ষণ স্থানান্তরে আলোচনা 
করিয়াছি । সাধারণভাবে বলিে গেলে, "বাধা সহা করার অথবা 
বাধা দূর করিবার ক্ষমতাই, বল। বলের পরিচয় অনেকে ভার- 
সহন-ক্ষমতা৷ হইতে অনুমান করিয়া থাকেন। 
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স্তাণ্ডে। প্রভৃতি কায়িক বলসম্পন্ন ব্যক্তিরা, কে কত মন ভার 
উত্তোলন করিতে পারেন, তাহা! হইতেই বলের তারতম্য স্থির 
করেন। “বল? বা শক্তি যদিও বিজ্ঞা্লের চক্ষে এক, তথাপি 
আমরা মানবজীবনের বিভাগ অন্ুষারে শিক্তি'কে দৈহিক, 
মানসিক ও আধ্যাত্মিক এই তিন শ্রেণীত্তে বিভাগ করিরা দেখি। 


বাহীকে “জীবন-সংগ্রাম” বল! হয়, তাষ্টাকে "শক্তি-সংঘর্ষও বলা 
যাইতে পারে। এই পৃথিবীতে নানাশ্রেক্ঈী শক্তির মধ্যে অহনিশ 
তঘর্ষ চলিতেছে; অন্ন শক্তিসম্পন্ন, অধিক বলসম্পন্নকর্তৃক সববদাই 
পরাভূত হইতেছে ) সমস্ত বিশ্বময় এই শক্তি-সংঘর্ষ। দুর্বল জাতি 
প্রবল জাতিকর্তৃক নিপীড়িত, নিগৃহীত ও বিতাড়িত হইতেছে । 
কোনো কোনো জাতি পরাক্রাস্ত জাতিকর্তৃক পরাস্ৃত হইয়া, 
ক্রমে ক্রমে ধরাধাম হইতে একেবারে বিলোপ প্রাপ্ত হইতেছে। 
ইহা হইতে অনেকেই প্রকৃতির “নৈষুর্ধ্য ও নির্মমতা" অনুমান 
করিয়া থাকেন। কিন্ত যিনি যে ভাবে এই শক্তিলীলা অবলোকন 
করুন, জগতে যে সর্বতোভাবে শক্তির মহিমাই পরিকীষ্তিত 
হইতেছে, তাহাতে অণুমান্র সন্দেহ নাই । 


মনোজগতেও থে সেই শক্তির অবিরাম খেল! চলিতেছে, 
তাহাতে আর সন্দেহ কি? দেব ও অস্থরগণের দ্বন্দ, স্ুভাব, 
ও কুভাবের কলহ, স্ুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তির বিরোধ, "হরমাজ ও 
আহিরমানে'র দ্বন্দত নিত্য প্রত্যক্ষ ব্যাপার। আধ্যাত্মিক 
বাজ্যেও সেই একই কাণ্ড । 


নামত 25 লভ্যঃ ১৬৯ 


অতএব বল লাভের জন্ত প্রতোক পির বা জাতির ও 
হইতে হইবে। 

"আজকাল এই ভারতবর্ষে অভিনব জাতীয় জীবনের সুচনা 
হইয়াছে বলিয়া অনেকেই অনুমান করেন। কিন্তু আমরা যে 
বলহীন ও শক্তিহীন! সেই অভীগপ্িত জাতীয় জীবনলাভ করিতে 
হইলে বলের প্রয়োজন। বল বা শক্তি সঞ্চয় বাতীত সেই পরম 
পদ লাভ হইবে না। 

“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ” জাতীয় জীবনলাভের ষত 
চেষ্টা, সমস্তই প্রকৃত পক্ষে বল লাভের প্রয়াস । বল লাভ করিতে 

হইলে, সব্বাগ্রে ছুর্বলতার কারণ অনুসন্ধান করিয়া, তাহ] দূর 
করিতে হইবে । পরে যাহাতে বল বুদ্ধি হয়, সেই উপায় অবশন্বন 
করিতে হইবে । 

নৈসগিক কারণে অর্থাৎ জল বায়ু প্রভৃতির দোষেই যাদ আমর! 
ভুর্বল হইয়া থাকি, তবে যাহাতে বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বনে সেই 
দোষ পরিহার করা যায়, তাহাই করিতে হইবে। 

স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য আমরা কি কোন চেষ্টা করিতেছি ? 

বিশুদ্ধ জল, বায়ু ও পুষিকর আহারের জন্ত কি বাব 
হইতেছে? সংক্রামক পীড়া নিবারণের জন্য কফি কি উপ 
অবলম্িত হইতেছে? স্বাস্থ্যবিজ্ঞান শিক্ষারকি কোন আরোজন 
চলিতেছে? যে সমস্ত সামাজিক কুপ্রথার আমর! ক্রমে দুদ্খল 
হইতে ভুর্বলতর হইতেছি, তাহার উন্মলনের জন্য কয়জন বদ্ধ-- 


পরিকর হইয়াছেন? 
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পাস পান্টি লা পা্িসি বালতি পাস নিপা" 


উপযুক্ত ব্যায়াম ও দেহ সঞ্চালন প্রভৃতিদ্বার৷ শরীরকে দ্রটিষ্ঠ 
ও বলিষ্ঠ করিবার জন্য কি বিশেষ কোনো চেষ্টা হইতেছে? 


পাপ পাপা পাস পি পা পাস পাপা সিল সামা, 








নব জীবন লাভ করিতে হইলৈ, সর্বতোভাবে "শক্তির 
সাধনা আবশ্তক। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি লাভেরই 
সোপান এবং মানসিক শক্তিই আখ্যাতিক শক্তি লাভের উপায়; 
যতদ্দিনে এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ না কইবে, ততদিন “নবজীবন” 
লাঁভ অসম্ভব । সেই খষি বাকা সার্ধাদাই আমাদের কর্ণকৃতরে 
প্রতিধবনিত তইতেছে--নলায়াতভ্বা হলহীনেন 
ভনভ্ভ্য? |” বল সঞ্চয় কর,-শক্তিশালী হ9) সর্বপ্রকার বন্ধন- 
মুক্ত হইয়া, পরমপদ লাভ করিবে । 


আমরা নির্ধন। ধন লাভ বা শক্তি লাভ একই কথা। 
চর্বল জাতি কবে ধনশালী হইয়াছে ? ধন (৬/০৪10)ই সেই 
অশরীরী শক্তির বহিঃপ্রকাশ (১১779০91). বুয়রগণ প্রভূত 
কায়িক শক্তিসম্পন্ন হইরাও ইংলগ্ের ধনবলের নিকট মস্তক 
অবনত করিল। ইংরেজগণ এক ধনবলেই আমাদের সর্বপ্রকার 
প্রচেষ্টা বিফল করিয়া ফেলিতে পারেন। নির্ধন বলিয়াই আমরা 
অনশন ও ছৃতিক্ষ-পীড়িত, ব্যাধিক্রিষ্ট, দুর্বল ও প্রতিযোগি- 
তায় অসমর্থ । “দেশী প্রচেষ্টা'ও এই ধনবল লাভেরই চেষ্টা। 
ভারতীয় শিল্প ও বাণিজোর উন্নতি ব্যতিরকে ধন বৃদ্ধির আশা 
নাই এবং এই. বল ব্যতিরকেও সেই বাঞ্চিত 'পরমপদ' লাভ 
হইবে না। নির্ধন বলিয়াই আমরা সরকারী চাকুরীর মায়াপাশ্‌ 
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ছেদন তে পারিতেছি না! অন্লাভাবে শীর্ণ, িনতারে 
জীর্ণ” অনশনে ক্ষীণতনু ব্যক্তির পক্ষে কি চাকুরী তাগ 
সম্ভব ? 

আমরা যৌবন অতিক্রম করিলে কি আর দেই তেজ,সেই বীর্ষা, 
সেই উৎসাহ প্রদর্শন করিতে পাবিব? পুভ্রকলন্তর পরিবুত হইয়া 
তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তায় জঞ্জরিত হইয়া__অকাল বার্ধকা 
প্রাপ্ত হইয়া, আমাদের যুবকগণ কি আর সেই প্রকার তেজশালী 
ও উৎসাহশীল থাকিবে? তীভারা ক্রমশঃ বলহীন হইবে! 
তাহাদের এই বলহীনতার প্রধান কারণ যে বাল্য-বিবাহ, সেই 
কপ্রথা রহিতের জন্য সমাজে কি চেষ্ট! হইতেছে? এত বড় একটা 
আন্দোলনের ফলে, কয়জন যুবক দেশের জন্য চির-কৌ মার্য্য 
অবলম্বন করিরাছে? কয়জনে সন্তান সম্তভতি পরিবুত না হইয়া, 
দেশের দারিদ্রের তার লঘু করিতে সচেষ্ট হইয়াছে? শিক্ষা 
সন্বস্বীষ্ঘ যত পদ্ধতিই অবলদ্বিত হইতেছে, তাহার মধ্যে কায়িক 
বল লাভের জন্ত যাহা যাহ! কর্তব্য, তাহা! হইতেছে কি? 
সর্বদেশেই শারীরিক বল লাভের প্রয়াস 'জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতির 
অন্তনিবি্ট (1২6৪1715৮50 96101759081 ০810816)। 
রীতিমত এই শিক্ষার প্রচলন ব্যতীত, কোন উন্নতিরই আশা 
কর! যায় না। স্থানে স্থানে যুবকগণ ব্যায়াম-সমিতি স্থাপন 
করিয়। দৈহিক বল লাভের চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু এই 
চেষ্টা বতদিনে “জাতীয় শিক্ষা” পদ্ধতির অঙ্গীভৃত ন। হইবে, ততদিন 
জাতীয় উন্নতি-কল্পনা বুথা 
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একাগ্রতা, স্ক্র্য্য, দৃঢ-চিন্ততা, শ্রমশীলতা প্রভৃতি যে সমস্ত 
গুণে সভ্য সমাজ অলঙ্কৃত, সেই সমস্ত মানসিক বল লাভের জন্ত 
আমাদের শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে কি কোন উপায় পরিলক্ষিত হয়? 
ষাহার! সামান্য প্রলোভনে প্রলুব্ধ, সামান্থ বিপদে অভিভূত, সামাস্থ 
আপৎপাতে বিগত-ধৈর্ধ্য, তাহাদের পক্ষে 'পরমপদ লাভ' স্থদূর- 
পরাহত । এই সমস্ত মানসিক দূর্বলতা পরিহার না করিতে 
পারিলে, আমরা কখনও সেই আকার্জিত মোক্ষ লাভ করিতে 
পারিব না। বল লাভের জন্ত আমরা ক্রি করিতেছি ? শারীরিক 
বল নাই বলিয়াই, আমরা পাশ্চাত্যগণের জ্ঞান ও বিজ্ঞান-মন্দিরে 
লন্ধ প্রবেশ হইয়া ও তাহাদিগের মানসিক বলের অধিকারী হইতে 
পারি নাই। আর আমরা যে অনেক সময়ে আমাদের 
“আধ্যাত্মিকতার বড়াই বা অহঙ্কার করি, তাহাও এই মানসিক 
বলের অভাবে বার্থ হইতেছে । আমরা সর্বদাই “তৃণের স্যার নীচ, 
তরুর ন্ায় সহিষু হইতে পারি, কিন্তু কদাপি আধাত্মিক 
“কুদ্রতেজ? লাভ করিতে পারিতেছি না। একের অভাবে, অপরটি 
লাভের বিদ্ব ঘটিতেছে। আমাদের আধ্যাত্মিকতা অনেক সমরেই 
দুষণীয় ভাব-প্রবণতায় (7071৭ 3611 6110161211) পরিণত 
হষ্ঘতেছে। ভক্তিতন্্ব অতি সহজেই দেশের লোকের অধিগমা, 
কিন্ত সেই গীতোক্ত কম্মযোগ বা জ্ঞানযোগ আমাদের বুদ্ধি ও 
ধারণার অতীত। বদেশ-গ্রীতি'র ভিতরে অসার ভাবুকতা 
যতটুকু, তাহা সহজেই আমাদিগের মধ্যে উন্মেষিত হয়; অর্থাৎ 
স্বদেশ-প্রেমের সঙ্গীত শুনিলে, ভাবে বিভোর হইয়া পড়ি। 


লন পস্মিলাশ পি 
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অশ্রুপাত, রোমাঞ্চ প্রভৃতি মহাভাবের যে সমস্ত লক্ষণ বৈষণৰ 
ভক্তিগ্রন্থে উল্লেখ আছে সমস্তই উপস্থিত হয়; কিন্তু ইহাতে 
পরত স্বদেশ-প্রেমিকের হৃদয়ে যে তেজ ও বীর্যের উদয় হওয়। 
স্বাভাবিক, তাহার উদ্রেক কদাচিৎ পরিলক্ষিত হইবে। শক্তির 
উপাসনা 9 শঞ্চির সাধনা প্রচলিত থাকিয়াও, এই দেশের জল 
বাযুর গুণে তাহা অতি জঘন্য ইন্দ্রিয় সেবায় পরিণত হইয়াছে। 
বল এ বাঁধ্যের সাধনা করিতে করিতে নিরীহ ধর্ম সম্প্রদায়ও 
যে প্রকাণ্ড সামরিক জাতিতে পরিণত হইতে পারে, শিখ জাতির 
ইতিভাসই তাহার প্রমাণ । 

যড়ৈর্বাশালী ভগবানের চিস্তনেও আমরা তাহার অসীম বীর্য 
ও অমিত শক্তির বিষর একটুও কল্পন! করিতে পারি না। আমরা 
সাধনা করি,_ শান্ত, বাতসল্য, সখ্য, মাধুর্য প্রড়তি ভাবের । 
ভগবানের বীধ্যবস্থার দিকেই যাই না। সে সাধনার দিকে একটুও 
অগ্রসর হই না। 

কিন্তু আবার যখন অনস্ত হিন্দুশাস্ত্রের দিকে লক্ষ্য করি, তখন 
দেখিতে পাই যে, যখন বীর্য্যের আদর ছিল-_ষখন ধর্ম রক্মার্থ যুদ্ধ 
করিতে হইত, তখনকার ধর্্বশান্্র “শ্রীমন্তগবদগীত1”। 

তগবান্‌ স্বপ্ং শোকে মুহ্মান্‌ অঞ্ভুনকে কর্মে ও বী্য্য প্রদর্শনে 
প্ররোচিত ও প্রোৎসাহিত করিবার জন্য, দর্শনশাস্ত্সমূহের সার 
কথার উল্লেখ করিয়া কতই উপদেশ দিয়াছেন। এমন কি, 
মনুষ্যত্ব পরিহার করিয়া রমণীজনোচিত ভাবপ্রবণতার জন্ত কত 


তিরস্কার করিয়াছেন। 


১৭৪ চিন্ত/-লহরী 


পপসিপসপিস্পিস্পি সদা পস্পিস্পিসিএ সপ আসল স্পিন সপাস্পিস্পিস্জ্পাস্সি সি স্পাসিপিপাস্পিপ স্পা পাস্পাস্পসিপাসিত সস্পাসপসপান্সা পাপাস্পিস্পিস্পিসিপিন্পীসিল সাপিসিসপাপাতি  পাপ৯৯প৯ল ১ 


“কব্যং মানত গমঃ পার্থ নৈতত্তযুপগ্ভতে । 
ষুত্রং হৃদয়দৌর্ববল্যং ত্যক্জে্াততিষ্ঠ পরস্তপ 1৮ 


হে পার্থ, ক্রীবের ন্তায় আচরণ ফ্লরিও না। মানুষের মত 
ব্যবহার কর, তোমার স্তায় লোকের খই শোক-বিহ্বলতা বড়ই 
অশোভন। তুমি হৃদয়ের এই সামান্য ছূর্বরলতা পরিহার করিয়া, 
মানুষের স্যায় দণ্ঠুয়মান হও। ৃ 

এই ভগবছুক্তির মধ্যে 10110 361)01778171811 বা অসার 
ভাবপ্রবণতার স্থান নাই। বীর্ধ্যবন্তা প্রদর্শন করিয়া, বিধি-নিন্দিষ্ট 
 ক্র্তব্পথে অগ্রসর হওয়াই যে মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য 
তাহাই গীতার ধর্ম, তাহাই গীতার শিক্ষা । বোধ হয় জগতের আর 
কোন ধর্মগ্রন্থে এই প্রকার “রুদ্রান্গবর্তনের উপদেশ নাই। কিন্ত 
যগব্যাপী দাপত্বে শিথিল-মেরুদণ্ড ভারতবাসী আর গীতার ধর্মের 
অনুসরণ করে না। বুন্দাবন-লীলার মাধুর্যেই তাহারা মুগ্ধ । 


চ্কার্শন্নিক্ কুল্লচুড়ামলি হান্বধাউ 
স্পেম্সাল্েক্র তিল্পোভ্ভাব 





পাধিব জীবনের সন্ধ্যাকালে, মৃত্যুর অন্ধকারময়ী করাল মৃষ্ঠির' 
ধ্যান অনেকের পক্ষেই স্বাভাবিক । অপরিচিত ও অজ্ঞাত দেশে 
পদার্পণ করিবার পর্বের, পথিকের মনে স্বতঃই সেই ছুদেশের অবস্থা 
সম্বন্ধে নানাপ্রকার কল্পিত চিত্র মনশ্চক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়। 
ইংলগ্ডের বর্তমান যুগের দীর্শনিক-কুলশিরোমণি স্বর্গীয় হার্ধাট 
স্পেন্সার তাহার অতুলনীয় জ্ঞান-সম্পদ লইয়াও শেষ জীবনে, মৃত্যু 
চিন্তায় অভিভূত হইয়াছিলেন। তাহার সর্বশেষ গ্রন্থ 'তথ্য ও 
ভাষ্যে ( £8005 8110 00101)91 ) লিখিয়াছেন £-_ 


01 7060016 17850 178%6.10081)9 16960010105 11) ০01- 
7011, 10006155501) 01010] 1 10256 100/ 10 10110 
15 ৮61) 19170111917 [701 5625 10950 %10610 51010108 
0176 0:7091011)5 0005 11) 0106 50907500619 10959811560. 
[016 11)00210)6--51)911 1 6561 8£517 588 006 10005 1017- 
10107 91781] 1 6৮০1 92217 06 25/21:61060 2 08৮1 
8 079 50176 01 06 01710312০৬৮ 1৪ 006 67015 
81011110619 6০06 1916 0050001760) 07678 19580165 20 
10071585106 06100610070 00 17060105665 90017 01010726 
01069010105, অর্থাৎ 8 


_ বয়োবৃদ্ধগণের চিন্তা-শ্রোত অনেক সময়ে একই খাতে প্রবাহিত। 
এক্ষণে আমার মনে যে চিস্তার উদয় হইতেছে, তাহ! অনেকেরই 


১৭৬ চিন্তা-লহরী 


নিকট স্ুপরিচিত। বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ, বসন্তাগমে কুস্থম- 
কোরকের ক্রম-বিকাশ লক্ষ্য করিতে করিতে "এই সমস্ত কোরক 
প্রস্টটিত হইতে কি আর দেখিতে পাব ? উধাকালে কলক 
বিহগের গানে কি নিদ্রা হইতে আধ্বার জাগরিত হব? এই 
ভিন্তা মনোমধ্ উদয় হইয়াছে ; যতই জীবনের অবদান নিকট- 
বন্ধী ভইতেছে, এই সমস্ত বা চিন্রকে ততই অধিক 
অভিভূত করিতেছে। 

খুষ্টায় ১৯২ শ্রী অকে প্রচারিত: গ্স্থে স্পেন্সার ইহা লিখিয়া- 
ছেন এবং ১৯০৩ সনে অনন্ত মহাশক্তি-প্রস্থত তাহার ব্যক্তিত্ব 
সেই মহাশক্তিতেই লীন হইয়াছে । (46 062.00) 155 61610761715 
18756 1000 6) 11070106 20015161112] 15170165 1761705 
10)5% ৯1 0611৮). 

তাহার দার্শনিক সিদ্ধান্ত মৃত্যুর তমোময়ী রজনীর গভীরতা 
ভেদ করিয়া তাহাকে আলোক ও শাস্তি দিয়াছিল কি না, আমর 
ভাহা জানি না। কিন্ত এই পরিণাম-চিন্তা হইতেই ইহা! মনে 
হইতেছে যে, জ্ঞানীও মানব, মূর্খও মানব। মানব-প্রকৃতি-ম্বুলভ 
কতকগুলি চিন্তা, সন্দেহ, ভয়, বিম্মন্ন ও আশা সকলের মনেই 
উদয় হইবে। জীবন-সমন্তার সমাধান সম্ভব হইলেও সকলের 
'নিকট তাহ গ্রীতিকর নহে। | 

যে মহাপুরুষ জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি 
জ্ঞানের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়া, তাহার বিপুল দৃষ্টিতে 
জগত্রহস্ত বিলোকন করিয়াছেন এবং তৎসমাধানে তাহার 


হার্ববাট স্পেন্সারের তিরোভাব ১৭৭ 


উজ্জ্বলতম প্রতিভা ও ধীশক্তি নিয়োগ করিয়াছেন। বর্তমান যুগকে 
সর্বতোভাবে বিজ্ঞানের যুগ বল! যাইতে পারে, সুতরাং বর্তমান 
যুগের দর্শন ও মনোবিজ্ঞান সর্বতোভাবে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের 
উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং বৈজ্ঞানিক নিয়মান্ুসারে অন্গুণীলিত । 
দুক্েক্ধি অথবা অজ্ঞেয় স্থি-রহস্ত, পরিণামবাদ, মুলতত্ব, পরাবিদ্যা 
প্রভৃতির আলোচনা প্রাচীন দর্শনের বিশেষস্ব। আধুনিক দশন 
'লানাশ্রেণীর বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত গুলির সমীকরণ, বিশ্লেষণ ও শ্রেণী- 
বিভাগে নিয়োজিত । প্রাচীন দাশনিকদিগের অবলম্বিত মাগ 
অনেক জাম্মাণ দাশনিকও অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্ত বিজ্ঞানকে 
তাহারা উপেক্ষা করিতে পারেন নাই । অনেকের মতে ইংলও 
জড় বিজ্ঞানের দেশ। ইংরাজের1 বন্তমান লইফ়াই ব্যস্ত । ভূত 
ও ভবিষ্যতের আলোচনার তাহাদের কার্ধ্যকরী বুদ্ধি ও প্রতিভা 
বিনিয়োজিত হইতে প্রস্তত নয়। স্তরাং ইংলঞ্ডে দর্শনালোচনা 
ও উচ্চশ্রেণীর দার্শনিকদিগের অভ্যুদয় সম্ভব নহে। পাশ্চাত্য 
দেশের জর্মাণি প্রভৃতি ভূখণ্ডের তুলনায় ইংলগু ও ফ্রান্স প্রভৃতি 
সম্বন্ধে এ কথা অনেক পরিমাণে সতা। প্রাচাদিগের সহিষ্ত নানা 
প্রকারে ইংলগ্ডই সংস্য্ট, কিন্তু ভারতীর দশন ও সাহিত্যের 
আলোচন! জনম্মাণিতে যে প্রকার অন্থষ্ঠিত হইতেছে, ইংলগ্ডে 
তাহার শতাংশের একাংশও নহে । কশ্মশীল ইংরাজ, তন্বালো- 
চনায় সময় ক্ষেপণ করিতে চাহেন না। যদিও স্পেন্সার প্রাচীন 
দাশনিকদিগের পন্থা অবলম্বন করেন নাই, তথাপি একমাত্র তিনিই 
বর্তমান যুগে ইংলণ্ডে দার্শনিক পদবাচ্য। বিশেষ বিশেষ বিষয়ের 
৯২ 


পস্ছণাসটপীস্পাসিপাস্পিস্পিসিপাসসসিন পাপাসপাসপাসিপািলসলাসপাসিপিসটিিস্পাসপী | উপসিসিবা্িত তি ত 


১৭৮ চিন্তা-লহরী 


শি সিসিপাসপস্টি। 


আলোচনা ও অনুসন্ধান, জড়বিজ্ঞানের কোন এক বিভাগের 
অনুশীলন, দার্শনিক প্রতিভার কাধ্য নহে। দার্শনিক প্রতিভা, 
একদৃষ্টিতে ব্রন্মাণ্ডের সর্ব্বাংশ পর্যবেক্ষণ করে। বিষয়বিশেষে 
সেই দৃষ্টি সংনিবদ্ধ না হইয়া, সর্ববিষন্কে ব্যাপ্ত রহিবে। পণ্ডিতাগ্র- 
গণা জীবদেহ-তত্ববিদ্‌ হাক্সেলী, শ্পেন্সার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 
“স্পেন্সার আমাদিগের আলোচনা ও খ্বনুসন্ধানের সমস্ত ফলগুলি 
গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহা একত্রে সাঁজাইয়াছেন__11৩ [১0560 
৪]] ০0011078115 800. 0190 1)৩ 00 1 (9207০, 
অর্থাৎ ঃ--বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্তগুলি 
গ্রহণ করিয়া তিনি তাহার অপূর্ব দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন । 
জগৎ-রহস্তের একাংশের আলোচনা ও তৎসন্বন্বীয় জ্ঞানরাশি 
শৃঙ্খলার সহিত সন্নিবেশ বিজ্ঞানের কার্য; অথচ সমস্ত জগৎ- 
ব্রহস্তের একত্রে আলোচনা ও বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানরাজিকে সেই 
রহস্তের উদবাটনে নিয়োগ করা দর্শনের কাধ্য। দর্শনের এই 
ব্যাপ্তি ও পরিধির বিষয় চিন্তা করিলে, ইংলগ্ডে ষে দাশনিকদিগের 
সংখ্যা, অন্তান্য সুদভ্য দেশের তুলনায় অতি অন্ন, তাহা সকলেই 
স্বীকার করিবেন। কিন্তু তত্ব-বিদ্যাবিদ্‌ অনেকে দর্শনের আধুনিক- 
হজ্ঞা গ্রহণ করিতে প্রস্তত নহেন। তাহাদিগের মতে মূল ও 
আদি কারণের অনুসন্ধান ও অন্ুধ্যানই দর্শনের কার্ধা। চিৎ 
শক্তি ভিন্ন জড়শক্তির আলোচন৷ দর্শনের কার্ধা নহে। স্থতরাং 
তাহাদ্িগের অনেকের মতে স্পেন্সারও দার্শনিক নহেন এবং তৎ-. 
প্রণীত গ্রন্থাবলী দর্শনশান্ত্ররূপে পরিগণিত হইতে পারে ন!। 
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অর্থাৎ--প্ডিতমানী তত্ববিদ্যানণীলনকারী কোন কোন ব্যক্তি 
হবন্মাণ পণ্ডিতদিগের ন্যায় তাহার সমস্ত জীবন দর্শনের হুক্ষম ও 
অস্পষ্ট বিষয়ের আলোচনায় ক্ষেপণ করেন নাই বলিয়া স্পেন্সারকে 
দার্শনিক সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিতে প্রস্তুত নহেন । 

কিন্তু যদি9 স্পেন্সার তাহাদিগের মতে দার্শনিক না হউন, 
তাহার গ্রন্থাবলী বর্তমান যুগের অপুব্ব দর্শনশান্ত্র। স্পেন্সারের 
দর্শনের উপযুক্ত আলোচন। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেন্ত নহে। তাহার 
ঝধিতুল্য চরিত্র ও জীবনের কোন কোন অংশ ও তাহার 
প্রচারিত প্রধান প্রধান মতগুলি পাঠকদিগের নিকট উপস্থাপিত 
করাই আমাদের লক্ষ্য। 

তাহার স্বরচিত জীবন-বৃত্তান্ত অল্পদিন মধ্যে জগতে প্রচারিত 
হইবে । তাহাতে যে সমস্ত গুঢ় কথা থাকিবে তাহা অগ্তাপি 
সাধারণের জানিবার সাধ্য নাই। কিন্তু নানাপ্রকার ভোগৈ- 
শবর্য্যের অধিকারী হইবার স্থুযোগ ও সুবিধা খাকিতে, ম্পেন্দার 
তাহার জীবন কি জন্য ও কি প্রকার কঠোরব্রতের উদ্যাপনাক় 
অতিবাহিত করিয়াছেন, তাহারই কথক্িৎ আলোচনা, করা যাউক। 


১৮০ চিন্তা-লহরী 


সপ স্পীস্পিস্পাসটির্ রসি সপানপিস্টপিস্পোসপরস্মিপ ৯ ৯পাম্পপসপসপস্ললাপাসসপস্সিসপ সপা্পিসপস্পপাসপা স্পস্ট পাস পিপাসা পাসপসিসিলণ সত ৯পািতাস পাপা 


হার্ধাট ম্পেন্সার তাহার এই দীর্ঘ জীবনে, কদাপি পরিণর 
সুত্রে আবদ্ধ হন্‌ নাই । চিরকৌ মার্যয-প্রতাবলম্বন পূর্ব্বক সরস্বতী- 
সাধনায় জীবন অতিবাহিত করিয়াঙ্জেন। দার্শনিক আলোচ্য 
বিষয়ের নীরসতা ও কঠোরতা! দেখিয়াইি অনেকে দার্শনিকদিগকে 
কঠোর, নিম্মন ও নীরস বলিয়া মঝক করেন। কিন্ধ মেদমাংস- 
শোণিতসম্পন্ন মনুষ্য-দেহ ধারণ করিয়া? এই প্রকার জীবন কয়জনে 
যাপন করিয়াছেন? কয়জন দার্শনিক চির-কৌ মার্য্য ব্রতাবলম্বী? 
'আর বাস্তবিক কি তাহার কোমল বৃত্তি নিচয়ের অভাব ছিল? 

কোন বিজ্ঞ সমালোচক তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, “ত্তাহার 
হৃদয় কোমল ভাবে পরিপূর্ণ ছিল। বৃদ্ধা জননীর সেবা করিতে 
করিতে তাহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়, এবং তাহার মাতৃভক্তি জগতে 
অতুলনীয় | 

তাহার শাগীরিক দুরবস্থা দেখিয়া অনেক বন্ধু বান্ধব তাহাকে 
পরিণয় স্ন্জে আবদ্ধ হইতে পরামর্শ দিয়াছেন, অন্তের কথা দূরে 
থাকুক, জ্ঞানী হাক্সেলি বলিয়াছিলেন যে, স্পেন্সারের পরিণয়রূপ 
ওধধ সেৰন করা কর্তব্য। কিন্তু স্পেম্সারের মতে ছূর্বল ও 
পীড়িত ব্যক্তিগণের পক্ষে বিবাহ শৃঙ্খল শৃঙ্খলিত হওয়া মূর্খতা । 
হয়ত তাঁহার আদর্শ প্রেমাধিকারিণী নারীমমাজে দুল্লভি হইয়াছিল। 
কিন্ত এক সময়ে মেরিয়ান্‌ ইভান্সের--জগৎ বিখ্যাত উঁপন্তাসিক 
জর্জ ইলিয়টের সহিত তাহার যে প্রকার আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠত! 
জন্মিয়াছিল, তাহাতে অনেকেই অনুমান করেন যে, স্পেন্সার সেই 
বিছুধী রমণীর প্রেমাকাজ্জী হইলে, সহজেই তাহার পাপিপীড়ন। 
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করিতে পারিতেন। তাহা হইলে প্রকৃত মণিকাঞ্চন বোগ হইত । 
কিন্তু আমাদিগের বিশ্বা যে, তাহার সাধনার ব্যাঘাত জন্মিবে 
বলিয়াই তিনি উদ্বাহ শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হন্‌ নাই । বে একাগ্রতা, 
যে শ্রমশীলতা ও যে যোগীকল্প জীবনব্যাপী সাধনায় তিনি বিশ্ব- 
বিশ্রুত জ্ঞানরাশি সঞ্চর করিয়া জগদ্বাপীর কল্যাণ সাধন 
করিয়াছেন, তাহার ব্যাঘাত জন্মিবে বলিরাই ব্রহ্ষচারীর ত্রত 
অবলম্বন করিয়াছিলেন। 
স্থুতরাং দেখা যাইতেছে, রূপ ও ভোগ-তৃষ্ণ1 তিনি সম্পূর্ণরূপে 
তমিত করিরাছিলেন। অপর দিকে সন্মান লালপার বিষয় 
চিন্তা করন। রাজদ্বারে ও ম্ুুধী সমাজে প্রতিপত্তি ও সম্মান 
লাভ করিতে কে ব্যাকুল না হয়? স্পেন্সার ইচ্ছা করিলে, 
পৃথিবীর স্ুৃধীবর্গ তাহাকে কত উপাধিতেই না বিভূষিত করিতেন! 
রাজ দ্বারে সন্মান আকাজ্ষা করিলে তিনি কত প্রকারেই না 
সম্মানিত হইতেন! অধাচিতরূপে কত উপাধি প্রদানের চেষ্টা 
হইয়াছে; তিনি সমস্তই প্রত্যাখ্যান করিরাছেন। বর্তমান 
যুগে ছুইজন মন্বী উপাধিমণ্ডিত হইতে চান্‌ নাই_-এক, মহাত্মা 
প্লাডষ্টোন। অপর, পুরুষশ্রেষ্ঠ হার্বাট ম্পেন্দার। আমাদিগের 
বর্তমান সম্রাট তাহার রাজ্যাভিষেক কালে ও ততপ্রতিটিত নৃতন 
উপাধিতে (0106: ০ 1151) স্পেন্সারকে বিভূষিত করিবার 
ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই। 
এই প্রকার মহাপুরুষকে খধি বলিব না ত কাহাকে তৎসংস্ঞায় 
অভিহিত করিব ? 
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স্পা সপাস্সিস্পসস্সসিপস্পসপাস্মপিসপিসপিসি পাস্তা? 


তারপরে তাহার ধৈর্য ও অপাধারণ তাগস্বীকার। এমন 
দিন গিয়াছে যে, তত্প্রণীত যে সমস্ত ্স্থাবলী জগতে তাহাকে 
অমরপদবীতে স্থাপন করাইয়াছে, তাস্থা প্রচার করিতে একজন 
প্রচারক যোটে নাই। জগতের বিভিন্ন প্রদেশে যে গ্রন্থ যত্র সহ- 
কারে অধীত হইতেছে, তাহার পাঠকসধথ্যা অতি যৎসামান্ত ছিল। 
পনর বতলর যাবৎ তিনি প্রায় বিংশতি সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়। 
্রস্থাবলী প্রকাশ করেন। দিন দিন ঈরিদ্র হইয়া পড়িতে লাগি- 
লেন, তখাপি অনীম ধৈরধ্যসহকারে' গ্রস্থরাজির প্রচার-কার্ধ্য 
চালাইতে লাগিলেন। বাগ্দেবীর বরপুত্রগণ যে কমলার প্রসাদ 
লাভে বঞ্চিত, তাহা ত সকলেই জানেন, কিন্তু বর্তমান যুগে অনেক 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারগণ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বিপুল ধন উপার্জন 
করিয়াছেন। স্পেন্সারের এই প্রকার আর্থিক কষ্ট সহা কর! কি 
ধৈর্যযাশীলতারই পরিচয় দিয়াছে ! অবশেষে কোন অযাচিত সাহায্যে 
তাহার এই অর্থরুচ্ছ, অনেক লাঘব হইয়াছিল বটে, কিন্তু শেষ 
জীবনেই তিনি সর্বতোভাবে এই দুরবস্থা হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। 

ইংলও প্রভৃতি দেশে প্রাচীন গ্রীক ও লাটান ভাষা শিক্ষা না 
করিয়া কেহ “শিক্ষিত পদবাচা হইতে পারেন না। গ্রীক ও 
লাটান ভাষায় লব্ধপ্রবেশ না হইলে কেহ বিশ্ব-বিগ্ভালয়ে স্থান 
পাইতে পারে না । অনেক সাহিতিাক, গ্রীক ও লাটীন ভাষান- 
ভিজ্ঞ বাক্তিদিগকে দ্বণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কেহ কেহ 
বলেন যে, গ্রীক ও লাটান ভাষা না জানিলে বিগুদ্ধ ইংরাজী 
লিখিতে বা বপিতে পারা যায় না। সংস্কত সম্বন্ধে অন্মন্দেশে ষে 


সম সিন্স স্টপ 








এ ৯ পািিসপসিতাছি কীট অনা পাস্তা হিাসটিপাস্পপসিকাসি পাসলসচিনা সপাস্লসিপীস্দিসসমপসিিমাসিপসমপসমিপসিং 


হার্ববাট স্পেন্দারের তিরোভাবৰ ১৮৩ 


স্পাসস্মপসসপাস্সস্চিপি সসটসসিিাস্পিসি পপ সপিসপিস্সিপীসিপাকফিশাসপাস্প পা স্পিত 





প্রকার ধারণা, ইংলগ্ডের কেম্বিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিগ্ভালয়ের 
পণ্ডিত ও অধ্যাপকিগের৪ সেই ধারণা । স্পেন্সারও গ্রীক ও 
লাটিন জানিতেন না, কিন্তু তিনি যে গ্রকার বাাকরণ ও রুচিসঙ্গত 
পরিমার্জিত ভাষায় তাহার গ্রন্থরাশি গ্রণয়ন করিয়াছেন, তদ্দারাই 
এ পণ্ডিতদিগের মত খণ্ডিত হয়। জ্ঞানাভিমানী সাহিত্যিক মেথু 
আরণন্ডও স্পেন্সারের গ্রস্থগুলিকে সাহিত্যের সংজ্ঞা দিতে প্রীস্তৃত 
ছিলেন না। কিন্তু স্পেন্সার 919 শীর্ষক প্রবন্ধে পণ্ডিতমানী 
'আরণল্ডের কতকগুলি ব্যাকরণছুষ্ট রচনার কষ্টকল্পনা প্রদর্শন 
করিয়াছেন। তাহার জীবনের অন্তান্ত বিষয়ের আলোচনা না 
করিয়া, স্পেন্সারের দর্শনের বিশেষস্থ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়। 
আমরা বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। 

বর্তমান যুগে “বিবর্তন বাদ” বা “ক্রম-বিকাশ” বাদের উল্লেখ 
সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়; সাহিত্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, সর্বত্রই 
এই নৃতন মতের আলোচনা ও উল্লেখ পরিলক্ষিত হইবে। 

প্রাণীতত্ব, জীবদেহতত্ব, উদ্ভিদতত্ব কি জড়-বিজ্ঞানের অন্য যে 
কোন অংশের আলোচন! করিয়াই “বিবর্তন-বাদ” জগতে প্রচারিত 
'হইয়া থাকুক, স্বর্গীয় ডারউইনের নামের সহিত এই মতটি বিশেষ 
ঘনিষ্ঠভাবে সংযোজ্জধিত । ওয়ালেস্‌ কি ডারউইন কি অন্ত কোন 
মহাপুরুষ এই মত জগতে সব্বপ্রথমে প্রচার করিয়! থাকুন, সে 
বিষয়ের আলোচনা না করিয়া, কি প্রকারে এই মতটি জাগতিক 
সর্ববিধ ব্যাপারে ও বিষয়ে প্রযুক্ত হইল তাহাই দেখা যাউক। 
ভভারউইন. জীব-ঞ্গতে নিষ্স্তরের জীব যুগে যুগে কি প্রকারে 


১৮৪ চিন্ত/"লহরী 


বিবন্তিত হইয়া উর্ধস্তরে নীত হইক়্াছে, তাহার আলোচন' 
করিয়াছেন। এতদ্যতীত তাহার আলোচনা ও গবেষণা অন্ান্. 
বিষয়ে প্রযুক্ত হয় নাই। কিন্তু স্পেন্সার এই বিবর্তনপ্রণালী' 
জাগতিক সমস্ত ব্যাপারে নিরীক্ষণ কক্ষিয়াছেন। ব্রঙ্গাণ্ডের অত্যন্ত 
আদিম অবস্থা হইতে আরম্ত করিয়া, আয পর্য্ত্ত, কি মনোজগতে, 
কি বহির্জগতে, কি সমাজে, কি রাজনীতিক্ষে্রে, সর্বত্রই “বিবর্তন” 
প্রণালী একই ভাবে ক্রিয়া করিতোছে। ডারউইনের “যৌন- 
নির্বাচন, স্পেন্দারের সার্ধভৌমিক দর্শনে 'জীবন-সংগ্রাম আখ্যা 
প্রাপ্ত হইল। 


প্রকৃত সমাজ-বিজ্ঞান বলিয়া কোন তত্ব ম্পেন্সারের পৃর্বেহ' 
জগতে কেহ প্রচার করেন নাই। সমাজ-শরীরও যে অনেক 
পরিমাণে জীব-শরীরেই অন্র্ূপ। অর্থাৎ জীব-শরীর যে প্রকার 
সরল ও আদিম অবস্থা হইতে ক্রমশঃ বিবগ্তিত হইয়া জটিলতর, 
অবস্থায় নীত হয়, সমাজ-দেহও সেই প্রকার আদিম সরল অবস্থা 
হইতে বর্তমান জটিল অবস্থার উন্নীত হইয়াছে। এই তত্ব নান! 
গ্রকার উদাহরণ ও যুক্তি দ্বারা সমধিত হইয়া, স্পেন্সারের গ্রস্থেই 
সর্বপ্রথমে বিজ্ঞানের পদবীতে সমাঝঢ় হয়। 


প্রাচীন দর্শনের পন্থা অবলম্বন না করিয়া স্পেন্সারই সব্ধ- 
প্রথমে সমস্ত বিজ্ঞানকে দর্শনের অঙ্গীভূত করেন। তাহার 
45550661) 06 591707600 61)1195011)95 অলৌকিক প্রতিভা, 
অশেষ শ্রমশীলতা ও গ্চুর ভূয়োদর্শনের ফল। 


হার্ববাট স্পেন্নারের তিরোভাব ১৮৫ 


স্পা পাটি পাসটি পা লাস সিসি পোস্টটি পাস্পস্টিস্পিপাসসি। 
২ পিপি পাস পাস পা পসস্টিসমাস্পিপানিতাশি তান শিপ হাসিল লাভলী পাপা পাটি পপি পান লাস ০ ৯ পাশপাশি সি ৯৫ ৯৩ ৯০১৩২ 


কোন কোন দিদ্ধান্ত সমীচীন বলিল! বিবেচিত না হইলেও, 
তাহার প্রোজ্জল প্রতিভার আলোকে আধুনিক দর্শন উদ্ভাপিত। 
বিচ্ছিন্ন, অনন্বন্ধ ও শৃঙ্খলাবিরহিত মানবীয় জ্ঞানরাশির একীকরণ 
ও অথগ্ত্ব, ম্পেন্সারের প্রতিভার দ্বারা অনেক পরিমাণে সংপারধ্িত 
হইয়াছে । 

চিন্তা-রাজো নিয়ত বাপ করিয়া দাশনিক কল্পনার কুহক হইতে 
সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারেন না। জগতের ভ্রম- 
বিকাশ বর্ণনা করিতে করিতে কল্পনার পাহায্যে ভবিষ্যতকে নিজের 
মতানুবায়ী করিয়া গড়িয়া ফেলেন। যুদ্ধধিগ্রহের ঘুগ অতিক্রান্ত, 
হইলে মানব সমাজ ক্রমশঃ শ্রমশিল্পের যুগে উপস্থিত হয়, স্পেন্সার 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই প্রকার ধারণ! করিয়াছিলেন ; কিন্ধ তাহার" 
জীবনের শেষভাগে, স্থভ্য জাতিসমূহের সমর-প্রিরতা ও জিঘাংসার 
উদ্রেক দেখিয়া তিনি শোকভারে ত্রিয়মাণ হইয়াছিলেন এবং 
জগতের তথাকথিত সভাজাতিনিচয় যে বন্ধরতার দিকে পুনরানর 
অগ্রসর হইতেছে, ইহা! মনে করিয়া পুর্বোল্িখিত তথ্য ও ভাত; 
নামধেয় গ্রন্থে [২5১৪1১81281107 'পুনঃবর্করতা+ বিষয়ক প্রবন্ধে 
সেই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। 
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১৮৬ চিন্তা-লহরী 


স্পা পাস্পিপসটিপসিপোসপাস্িশা পোপ লাসটি পা পপি পাপা লাস্ট পালাল পাস পাস পাপী লাশটি পাস পা পোস্টাল পাপা সিল 


চতুদ্দিকেই শাস্তির অন্থকুলভাব ও ক্রিয়া-কাণ্ডের পরিবর্তে 
সমর-প্রিয়তার অন্ুকূলভাঁব ও ক্রিয়া-কাণ্ডের অভ্যুদয় পরিলক্ষিত 
হইবে। সৈস্ত, সৈম্তাবাস ও সামরিক ্রদর্শনীবাহুল্য হইতেই 
এই যুযুৎসার অভ্যুদয় অনুমিত হইবে । 


যে রাষ্ট্রনীতি, আজ কাল স্বাধীনতার ললীলাক্ষেত্র ইংলগ প্রভৃতি 
দেশে প্রবন্তিত হইয়াছে এবং বাহার প্রভাবে ধরণী-বক্ষে অবিরাম 
রক্তআোত প্রবাহিত হইতেছে, সেই একাতপত্র জগতের প্রতৃত 
লাভাকাজ্ষা (11701181151) তিনি অন্তরের সহিত দ্বণা করি- 
তেন। এই বাষ্্নীতি হইতেই তীহার মতে দাদ-ব্যবসার় ও 
দাসত্বের আরম্ভ হয়। ইংলগ্ডের রণোন্ন্ততা ও সাম্রাজ্য-বুদ্ধির 
'আকাজ্ষ! দর্শন করিয়া স্পেন্সার গভীর দুঃখের মহিত লিখিয়া- 
ছেন £__ 
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হার্ববাট স্পেন্নারের তিরোভাব ১৮৭ 


অর্থাৎ £- যাহারা মন্বষ্যোচিত চরিত্র লাভ করা গৌরবের 
বিষয় মনে না করিয়া, পশুত্বলীভে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে 
করে এবং যাহাদের মুখে সর্বদাই “সারমেয়তুল্য সাহন”ই মনুত্যত্ব 
বলিয়া শুন! যার এবং যাহারা ঘশাকাজ্কায়, বাবসারী পালোয়ান- 
দিগের স্তায় নানাপ্রকার শারীরিক ছুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে ও 
মৃত্টুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তত, তাহাদিগের নিকট এই নীতি 
বিরুদ্ধে অন্য কোন বুক্তিই সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইবে না। 
যতদিন তাহারা অন্ত জাতিকে পরাজিত করিতে ও অধীনত! 
শৃঙ্খলে বদ্ধ করিতে উৎ্স্থক থাকিবে, ততদিন তাহার! তাহাদিগের 
ব্ক্তিগত স্বাধীনতা রাজশক্তির নিকট বিসঞ্জন করিতে 'প্রস্তত 
রহিবে, এবং বর্তনানে ও ভবিস্য তে এই নীতির ফলস্বরূপ দাসত্বকে 
আলিঙ্গন করিবে। 

জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ স্পেন্সারের এই ভবিষ্যদ্বাণী ফলিবে কিনা তাহা 
ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত, কিন্তু এই পশুত্বের অভিনয় যে বন্তমান 
সভা জাতির অধোগতির সুচনা করিতেছে তাহা সত্য। ইংলগ্ডের 
রাজনৈতিক দলাদলির মধ্যে লিপ্ত না থাকিয়াও তাহাকে তাহার 
মতানুসারে জাতিসমূহের ক্রিয়া কলাপ ও উন্নতি ও অবনতি 
অভিনিবেশ মহকারে পর্যবেক্ষণ করিতে হইয়াছে । স্থতরাং তিনি 
জ্ঞানযোগী হইয়া সম্পূর্ণরূপে সাংসারিক বিষয় সমূহ হইতে 
সম্পূর্ণ দুরে অবপ্তিতি করিতে পারেন নাই। ধর্থ সন্ধে তাহার 
উদাসীনতা, প্রচলিত ধর্ম সমূহে অনাস্থা, পরকালে অবিশ্বাম 
প্রভৃতি কারণে অনেক ধর্মান্থুরাগী ব্যক্তি তাহার গ্রন্থাদি আশানুরূপ 
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আদরের সহিত পাঠ করেন নাই,কিস্তু সাম্প্রদায়িক ধর্থের ক্ষুদ্র গণ্ভী 
হইতে ধাহারা বাহিরে রহিয়াছেন, তাহাদিগের নিকট স্েন্সারের 
গ্রন্থরাজি বহুসম্মান ও আদর লাভ করিয়াছে । তাহ(র অনেকানেক 
গ্রন্থ জগতের প্রার সমস্ত সভ্য জাতি সমুহের ভাষার অনুর্দূত, 
হইয়াছে। তাহার চিন্তা জগতের জ্ীনী ও চিন্তাশীল ব্যক্তি 
মাত্রকেই অনুপ্রাণিত করিয়াছে। আমাদের অধঃপতিত দেশের 
পরম সৌভাগ্য যে, এই মহাপুরষের অক্টো্টিক্রিয়ার সময়ে জনৈক 
ভারতবাসী তাহার গুণগ্রাম ক্মরণ করিয়া তাহার নামে বিশ্ব- 
বিগ্কালয়ে অনেক অর্থ দান করিয়াছিলেন । তাহার দেহ কবরস্থ 
না করিয়া অগ্নিতে দাহন করা হয়, এই তাহার ইচ্ছা ছিল এবং 
তদনুদারে তাঁহার দেহ অগ্নিতে ভম্মপাৎ করা হইয়াছে। কি 
জীবনে কি মরণে, সব্বকালে গ্থার ও ঘুক্তির আশ্রপ় অবলম্বন 
করাই তীহার জীবনের বত ছিপ। মৃত দেহ ভন্মনাৎ করা 
কর্তবা, গ্তরাং প্রচলিত প্রথা উল্লজ্বন করির়াও “আমার 
সম্বন্ধে নে কর্তব্য গ্রতিপালিত হউক-হইহাই তাহার ইচ্ছা ছিল। 
ংলগ্ডের মর্দবশ্েষ্ঠ লেখক ও জ্ঞানী জন মলি, কি নি€নার্ড কার্টনী 
তাহার মৃত উপলক্ষে বক্তৃতা করেন, ইহাও তাহার অভি প্রায় 
ছিল, জন মলির অনুপস্থিতিতে কাটনী অন্তোষ্টি ক্রিয়ার সময়, 
বক্তৃতা করেন। এই মহাপুরুষ সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, 
হইনি দূত হইয়াও জীবিত । 


ইচ্ছ[স্ণন্তি 


পপবস্€স্প 


মানব-শিশু ভূমিষ্ঠ হইল। তখনই শিশুর বদন কমল হইতে 
এ+ “ওঞা” শব বিণিঃস্ছত হইতে লাগিল। অত্যন্নকাল 
মধোই মল-মৃত্র বহিগ্রত হইল। বহিরালোকের ক্রিন্বায, শিশুর 
নরনযুগল উন্মীলিত বাঁ নিমীলিত না হোক, স্পনিত হইতে 
লাগিল। হুদ্পিণ্ডের স্পন্দন ও ধমনীতে রক্ত স্রোতের গতি 
অনুভূত হইতে লাগিল। শিশুর দেহযন্ত্েরে ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ব| 
"্বত:-গ্রণোদিত ক্রিয়া গ্রার্ধ হইল। এই সমস্ত লক্ষণ এবং 
জননীর বক্ষের শ্ন্যপান দ্বারা, শিশুটি সঞ্জীবিত ও প্রাণবান্‌, 
ইহা স্থিরীকৃত হইল। শিশু দেহে জৈবিক জীবনের সমস্ত চিহুই 
প্রকাশমান হইল। 

কিন্তু এ যাবৎ শিশুর মনের বা মানস জীবনের কোনো লক্ষণ 
দেখিতে পাইলাম না। অর্থাৎ হর্ষ ও বিধাদানভৃতি; বুদ্ধি ও 
ইচ্ছার কোনো নিদর্শন দেখা গেল না। কেবল ইচ্ছা-নিরপেক্ষা 
ও সহজাত-সংস্কারমূলা ক্রিয়া দেখিতে পাইলাম, শিশুর “348 
“গঞা” ধ্বনিতে, কেহ কেহ বিষাদের বা দুঃখের অভিব্যক্তি 
দেখিতে পান্‌ অথব! কোন প্রকারের “অভাব” জন্ত ক্রন্দনই 
অনুমান করেন। আবার কেহ কেহ কল্পনাবলে, শিশুর এই 
ক্রননকে, শোক দুঃখ বহুল পৃথিবীতে, শিশুর আগমনী শোক- 
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সম স্টিল পান পাস লা পাপন পাটি পাপাপোসিপাস্পসপ, পাপী লস পাস পাত লাস পাপী লািলালসিপািপািলা পা িতাসসিতছি ৭. 


গীতি বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছেন। অমূতের ও আলোকের রাজা 
ছাড়িয়া মরগশীল অন্ধকারের রাজ্যে প্রবেশে জাতিম্মর শিশু দুঃখ 
প্রকাশ করে। প্রকৃত প্রস্তাবে এ ওঞা? ওঞা, ধ্বনি, শিশুর 
স্বর ও শব্ধ প্রকাশ ক্ষমতারই পরিচায়ক ইহা মনে করিবার যথেষ্ট 
কারণ আছে। 

এই সমস্ত স্বতঃপ্রণোদিতা ও ইচ্ছানিরপেক্ষা ক্রিয়াগুলি 
হইতে ক্রমশঃ “ইচ্ছার? উদ্ভব ও বিকাশ ফ্রি প্রকারে হইল, তাহাই 
আমরা প্রথমে আলোচনা! করিব এবং 'তৎপরে এই ইচ্ছাই ষে 
স্পন্তিন্১ তাহা গ্রতিপাদনের চেষ্টা করিব । 

স্নাহুবিমণ্ডিত শিশু সহজেই হর্ষ ও বিষাদ অন্থভব করে, 
সুতরাং এই হর্ষ ও বিষাদানুভৃতিকে, অতি মৌলিক প্রক্কৃতি বলিয়া 
মনে করিতে পারি। শৈত্য ও উষ্তত্ব, হর্য ও বিষাদ প্রভৃতি 
ছন্দানুভূতি মানবের জ্ঞান ও ইচ্ছার মূলে, সমস্ত জ্ঞানই 
ছন্দাত্সক। “ঘটের, জ্ঞান ও “ঘটাতিরিক্ত” পদার্থের জ্ঞান একই 
সময়ে জন্মে এবং “ঘটের, জ্ঞান ও 'ঘটাতিরিক্ত' পদার্থের জ্ঞানের 
অপেক্ষা করে। “ঘট'কে জানিতে হইলেই, যাহা “ঘট” নয়, 
তাহাকেও জানিতে হয়। 

জীব কেন হর্ষ ও সুখের মন্ুমন্ধান করে এবং তজ্জন্য লালায়িত 
হয়, তাহার কারণ হয়ত এই যে, হর্ষ ও সুখ জীবের জীবনী শক্তি 
বদ্ধন করে; এবং জীব কেন বিষাদ ও ছুঃখ পরিহার করিতে 
চায়, তাহার কারণও হয়ত বিষাদ ও দুঃখ জীবের জীবনী শক্তি 
হাস করে বা তাহার অপচয় ঘটায়। 


ইচ্ছা-শক্তি ১৯১ 
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স্পাস্পীাসিপা ত স্পাস্পাসপিস্পসপিসসি 


বিখ্যাত মনস্তত্ববিদ্‌ অধ্যাপক বেইন্‌ উহা! হইতেই মনো- 
বিজ্ঞানের একটি প্রাকৃতিক নিয়মের (1.8) উদ্ধার করিয়াছেন। 
এবং তিনি এ নিয়মটিকে “আত্মরক্ষার নিয়ম সংজ্ঞায় (১০1 
০0105615801017) সংজ্ঞিত করিয়াছেন। 


মাতৃবক্ষের পীযূষ ধার! শিশুর মুখে পড়িলেই, তাহার হর্ষ 
বা জুখের উপগম হয়, এবং তাহাতে তাহার জীবনী শক্তি বুদ্ধি 
পায়। স্থতরাং শিশু স্তম্ত লাভের জন্ত হস্তোত্লন ও মুখব্যাদন্‌ 
করে এবং পুনঃ পুনঃ মাতৃস্তন্ত গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। 
যাহাতে হর্ষ বা স্থুখ পার তাহারই পুনরাবৃত্তি করিতে চার। 
ইহাই ন্তন্ত লাভের “আকাজ্ষ।' বা “কামনা, এই পুনরাবৃত্তি 
ইইচ্জছ1১ এবং ইহাতেই ইচ্ছার উন্মেষ। মাতৃস্তন্তের সুম্বাদ ও 
সপ্ীবনী শঞ্তি হইতে, শিশু যে স্মুন্তি লাভ করে তাহাতেই 
পুনরাবত্তির আকাজঙ্ষা জন্মে। 


বিষাদ, দুঃখ বা ক্লেশের দিক্‌ দিয়া দেখিলেও এই নিয়মেরই 
অন্ববর্তন পরিলক্ষিত হইবে। অগ্রিশিখা শিশুর ০্নয়ন-যুগল 
আকর্ষণ করে। পতঙ্গ যেমন জ্বলন্ত বহ্ছি দেখিয়া! ততপ্রতি আকৃষ্ট 
হয়, মানবশিশডও সেই প্রকার প্রজ্লিত অগ্নির নিটকস্থ হইতে 
চায়। কিন্তু নিকটন্থ হইয়া, যখনই অগ্নির উন্তাপকে পীড়াদায়ক 
বা! ক্লেশদায়ক অন্ুতব করে, তখনই তাহা হইতে দূরে থাকিতে 
চায় বা তাহার দূরে থাকিবার আকাজ্কার উদগম হয়। অগ্নিতে 
হস্ত বিক্ষেপ যদি সুখকর হয়, তবে অগ্নির দিকেই হস্ত বিক্ষেপ 
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করে; আর যদি তাহা পীড়াদায়ক হয়, তবে তাহা হইতে হস্ত 
সংকুচিত করে বা টানিয়৷ 'আনে। | 

নুতরাং দেখা যাইতেছে বে, প্রথমতঃ শরীরে বে সমস্ত ক্রিয়ার 
স্বতঃ উৎপত্তি ঘটিত, যাহা উদ্দেস্ত ও ইচ্ছাঁনিরপেক্ষ ছিল, তাহাই 
পুব্বোক্ত কারণে ও পৌনঃপুনিক আবৃত্তিষ্ঠে আকাজ্ষা ও উদ্দেশ্ত- 
মুলক এবং ইচ্ছাসাপেক্ষ হইয়া উঠে। শুধু মনের দিক দেখিতে 
গেলে, ইচ্ছার উৎপত্তির ও বিকাশের এই'ক্রম। 

জীবনে, বিশেষতঃ মানব দেহে ও: অক্গপ্রত্যঙ্গে এই স্বতঃ 
ক্রিয়া কোথ! হইত আদিল? অঙ্গচালন শক্তির মূল কোথায় ? 
এই প্রশ্খের উত্তর মনোবিজ্ঞানে মিলিবে না। উহার উত্তর দর্শনে 
ও অনোন্ত বিজ্ঞানে পাওয়া যাইতে পারে। জীব দেহে সম্মিলিত 
জীব কোয সমূহে (২8০1১9160 ০৩15), আহার দ্বারা পুষ্ট হইলে 
এবং তৎপুর্বেবও প্রাকৃতিক নিয়মে ক্রিয়াশীল হয় এবং তাহাতে 
শৃক্তি সঞ্চার হয়। রসায়ন ও জীবদেহ-বিজ্ঞান, ইহাই বলিবে। 
এই দিক্‌ দেখা যাইতেছে যে, ইচ্ছার মূলে গতিশীল! কি স্থিরা 
€1411)6110 01 01121)1০ 511686)) শক্তি। 

বন্ততঃ আমরা যে মানবেচ্ছার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইগ্নাছি, 
তাহার শক্তি এবং জগতে বে বহুতোমুখিনী শক্তি দেখিতে পাই, 
তাহা একই শক্তি। মানব শিশুর কতগুলি স্বতঃ প্রণোদিত! 
শারীর-ক্রিয়া, অত্যল্লকাল মধ্যেই, তাহার জ্ঞান ও ইচ্ছার 
বিকাশের ভিডি হইয়া দাড়ায়; এবং সুবিশাল মনোজগৎ 
ভদুপরিই প্রতিষ্ঠিত হয়। 
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ভূলোকে, ছ্যুলোকে, 'ওষধিতে, বনম্পতিতে, স্থাবরে, জঙ্গমে, 
ভীম গ্রভঞ্জনের বিপুল বিক্রমে, মেঘের ভৈরব গর্জনে, সাগরোশ্শির 
উদ্দাম নৃত্যে, হুর্যয, চন্দ্র, গ্রহনক্ষত্রাদির প্রচণ্ড ঘূর্নে আমরা 
যে শক্তির বিকাশ দেখিতে পাই, সেই শক্তি ও মানব শিশু যে ক্ষুদ্র 
শক্তিতে তাহার হস্ত উত্তোলন করে, পদ্ছ্বয় বিক্ষেপ করে, তাহাতে 
কি কোনো পার্থক্য আছে? 
শক্তি কাহাকে বলি? যাহাতে পদার্থের গতি জন্মায় বা 
পদার্থকে গতিশীল করে, তাহাই শক্তি ; জড় বিজ্ঞানে শক্তির এই 
ংজ্ঞা। শিশু হস্ত দ্বার! তাহার ক্রীড়া কন্দুকটি পরিচালিত করিল 
বা তাহাকে গতিশীল করিল, ইহ! দ্বারা শিশুর হস্তের বা তাহ!র 
শক্তি প্রকট হইল। যদি হঞাৎ হস্ত সংস্পর্শে সেই কন্দুকটি 
পরিচালিত হইত, তবে আর তাহ শিশুর ইচ্ছোডুতা গতি বলিতাম 
ন1) ক্রীড়া ব্যপদেশে পরিচালিতা হইলে, সেই গতিতে শিশুর 
ইচ্ছার ক্রীড়া দেখিতে পাইতাম । পদার্থের উপরে শক্তির ক্রিয়ার 
নিয়ন ও প্রকৃতি একই প্রকারের। তবে জড়শক্তি ও ইচ্ছাশক্কিতে 
বিভেদ কোথায়? ইচ্ছাশক্তি তন্মোপিহিক্তা_খার 
তথাকথিতা জড়শক্তিতে স্থুল দৃষ্টিতে চেতনা বা সেই বিশেষত্ব- 
টুকু দেখিতে পাই না । আর নাই বা দেখিতে পাই, বলি কেন? 
জড় শক্তির জ্ঞানত “আমার ইচ্ছাশক্তি, হইতে লন্দ। যখনই 
কোন জড়শক্তির ক্রিয়া দেখিতে পাই, তখনই তাহা “আমার 
শক্তি” বা আমার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা পরিমাপ করি, যন্ত্রের সাহায্যে 
কোনো ভারী পদার্থ উত্তোলিত হইলে, তাহা! আমি তুলিতে পারি 


৬৩ 
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কি না, অথবা আমার ন্যায় কয়জনে তুলিতে পারে, তাহাই বিবেচনা 
করি। বৈজ্ঞানিকেরা সমস্ত যনত্রশক্তিই ঘোটকের শক্তি (70755 
0০০) দ্বারা পরিমাপ করেন। ৰ 


বাশ্পের শক্তি অঙ্গারে বা কয়লার, এবং অঙ্গার ও কয়লার 
শক্তি উদ্ভিদ কোষে। জীব শক্তিপ্ত তাহার আহারে; এবং 
আহা্ধ্য সেই উদ্ভিদ বাঁ উদ্ভিদ কোষ সমুহ, জীব ও জড় শক্তির 
মূল এক স্থানেই। আমার শক্তি বা প্ামার ইচ্ছার শক্তি__বাহা 
চৈতন্থবিশিষ্টা, আর জড় শক্তিতে মূলত: কোন বিভেদ নাই, 
ইহাই বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত । 


আর যাহাকে জড় শক্তি বলিতেছি, তাহাই যে চৈতন্তোপহিতা 

নর, ইহ! কে বলিল? তাহারই ব! প্রমাণ কোথায় » তোমার 
শক্তি তোমার “চৈতন্টোপহিতা" হইতে পারে, কিন্তু আমার পক্ষে 
তাহা 'চৈতন্টোপহিতা” নয়। তোমার শক্তিও আমার পক্ষে 
জড় শক্তি। আর যাহাকে জড় শক্তি বলিতেছি, তাহা “তোমার” 
এবং “আমার” চৈতন্ের বাহিরে বলিয়া কি জড়? ইহাও ত 
্তায়ান্থমোদিত কথা নয়। তোমার শক্তি যদি চৈতন্টোপহিতা 
মনে করিতে পারি, তবে যে শক্তি, “তোমার, “আমার এবং 
“তাহার? চৈতন্তের বাহিরে, তাহাকে ঠৈতন্তোপহিতা বলিতে পারিব 
না কেন? যেষুক্তি অবলম্বন করিয়া “আমার শক্তিকে" ইচ্ছাশক্তি. 
বা চৈতন্টোপহিতা বলিতেছি, ঠিক্‌ সেই যুক্তি অধলম্বন করিয্াই 
জগতের সমস্ত শক্তিকে চৈতন্তোপহিতা বলিতে পারি। 
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আমরা (আমি, তুমি এবং তাহারা) যে চিৎ্স্বরূপের কণ। 
বা.যে চিদ্ঘনের আংশিক অভিব্যক্তি, জগতের সমস্ত শক্তিই 
সেই চিৎশক্তি-প্রস্থতা । ্‌ 

যাহাকে আমরা বহির্জগৎ বলি, অর্থাৎ আমি ছাড়া আর 
সব. বলি, ভাহার সস্তিত্ব আমার নিকট কি ভাবে প্রতীয়মান 
'হয়? যাহা আমার ইচ্ছাকে প্রতিহত করে বা তাহাতে বাধ। 
জন্মায় তাহাই আমার বহির্জগৎ। আমি সরল রেখা অবলম্বন 
করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম, অন্ত পদার্থ দ্বারা আমার গতি 
রুন্ধা হইল, এই গতি-রোধক শক্তিই আমার নিকট “অন্ত পদার্থ, 
বা বহি্জগৎ। 

আমার ইচ্ছা সর্ক্দাই অন্ত শক্তি বা ইচ্ছা দ্বারা প্রতিহতা 
হইতেছে । ইহাতে স্থুল দৃষ্টিতে ইহাই মনে হইবে যে আমার 
ইচ্ছা ছাড়া, অপর এক ইচ্ছ। বা শক্তি আছে, যাহা প্রতি নিয়ত 
আমার ইচ্ছা বা শক্তির উপর আঘাত করিতেছে । আবার ইহাও 
দেখিয়াছি যে, আমার এই দেহেই কত প্রকারের ইচ্ছা-নিরপেক্ষা 
শক্তি আছে, এবং আমার শক্তির জ্ঞান কি আমিত্ব তাহা হইতেই 
জন্মে। 

তাহা হইলে আমি যাহাকে 'আমার" ইচ্ছ! বা “আমার? শক্তি 
বলিতেছি, আর সেই আমার ইচ্ছা প্রতিরোধক শক্তিতে বিভেদ 
কোথায় রহিল ? 

একই শক্তি যদি জগতের মূলীভৃতা হয়, তবে সেহ শক্তিও. 
একই ইচ্ছা সমুদ্ভূতা, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সেই শক্তি ঝা 


পপি সপিিপাি, ৯০পে্পাস্মিপািলাসপিসিপাসপাসিপসসিপসি ৫ ৭ ০৯ 





১৯৬ চিন্তা-লহরী 


ইচ্ছাই স্ব স্থিতি, প্রণয়, উৎপত্তি, বিকাশ ও ক্ষয়ের কারণ টা | 
সমস্ত শক্তিই ইচ্ছাময়ী, ইহাকে 07 বলুন আর 'হলাদিনী' 
বলুন__তিনি ইচ্ছাময়ী। ৰ 
সিশ্থক্ষা ও জিজীবিষাই নানা শক্জিরূপে বিশ্বে প্রকটিতা । 
ইহাকে ইংরাজীতে [116 ৬111 0০ ০51 চা 076 ড1]1 60 6150 
বলা যাইতে পারে। ৃ 
“কে! অদ্ধ! বেদ ক ইহ প্রবোচত, 
কৃত আজাত৷ কুত ইয়ং রিসথপ্িঃ ” 
কে জানে, কে বলিবে, এই জগৎ কোথা হইতে আসিল ? 
কোথা হতে স্ষ্ট হইল? 
“কামস্তদগ্রে সমবর্তাধি, 
মনসঃ রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ৮ 


আমার মনে কাম বা কামনা উপস্থিত হইল, ইহাই জগতের 
উৎপত্তি হেতু। 

এই সিল্ক্ষা বা জিজীবিষা, বুদ্ধি বা চৈতন্যের নহিত সংযুক্তা 
হইলেই তাহাকে আমার ইচ্ছা, আমার "স্বাধীন ইচ্ছা ( [৭7০৩ 
*1]1) বলিয়া থাকি । 

এই সিস্থক্ষা বা জিজীবিষ। সমস্ত বিশ্ব-ব্যাপিনী ৷ চেততন,অচেতন, 
উদ্ভিদ, সমস্ত পদার্থেই ইহ পরিলক্ষিত হয়। উদ্ভিদের জীবনের 
পক্ষে আলোকের প্রয়োজনীয়তা সকলেই জানেন। সেই 
আলোক স্পর্শ বা লাভ করিবার জন্য বদ্ধমান উদ্ভিদের কতই, 
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বাত ছি ক্লাস তারা 


প্রচেষ্টা! উদ্ভিদ জীবনের জন্য যেমন সুর্য্যালোকের প্রয়োজন, 
তেমন জননী পৃথিবীর রস গ্রহণও আবশ্বক। উত্ভিদের 
বীজটিকে যে ভাবেই মৃত্তিকায় প্রোথিত করুন্‌, ইহার মূল রস 
গ্রহণের জন্য নিম্নগামী হইবে, এবং কাণ্ড ও শিরোভাগ আলোক 
লাভের জন্য উর্ধমুখী হইবে। ইহাতে তাহার উদ্ভিদ্‌ বা উদ্ধাতেদী 
নামের সার্থকতা । অৰলম্বন লাভের জন্য, বালিক মাধবী সহকার 
শিশুকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিতে কতই চেষ্টা করে। ইঞ্ঁক ও পাষাণ 
তেদ করিয়া কত উদ্ভিদ, মহামহিমান্থিত সবিতার দিকে তাকাইয়া 
নীরবে “তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ইত্যাদি গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে। 
চেতনাবিশিষ্ট জীবের জিজীবিষ! ও উদ্ভিদের জিজীবিষার- 
ত কিছুই পার্থক্য দেখিতেছি না। বিবর্তন বা! ক্রম-বিকাঁশবাদী 
ডারউইন ও ওয়ালসের মতে যাহা! জীবন-সংগ্রাম বা প্রারুতিক 
নির্বাচন, তাহা বস্তগত্যা এই জিজীবিষা! এবং তাহারই নামান্তর বা 
রূপান্তর । দেখা যাইতেছে যে, ইচ্ছাই মানবের 'মানবত্ব, পশুর, 
“পশুত্ব,” উদ্ভিদের 'উত্তিদত্ব' এবং জড়ের 'জড়ত্ব' । অপর দিকে এই 
ইচ্ছাই শক্তি। যাহাতে, স্কৃল দৃষ্টিতে ইচ্ছার বিকাশ দেখিতে পাই 
না,তাহা৪ বস্তুতঃ চেতনা-বিরহ্িত। ইচ্ছা । ইহাকেই জন্মীণ পণ্ডিত 
সপেনহু'রা এবং হার্টমেন বিরাট অচেতন (10176 276৪ [0- 
6010001090১) বলিয়াছেন । দার্শনিক আলোচনা ছাড়িয়া দিলেও 
শুধু মানবের ব্যক্তিত্ব” বা অস্তিত্বের আলোচনা করিলে কি 
দেখিতে পাই? আমার ইচ্ছা-প্রবৃত্তি কি নিবৃত্তি-মূলা, যাহাই 
হউক তাহাই আমার 'বাক্তিত্ব। ধদি মানবের ইচ্ছা, কামন। 


১৯৯৮ চিন্তা-লহরী 


সপ্ত শি পাম্পি শা শী? পাপা শসা পাপা পাস পট পািপাসমিপাসমিশানি পান পাপা লালা পি পম্পাম্াসিশসপশিশাটি পাস ছি পা পা্াসিলান, পাতা পাট পি পারা লা পরি পা পাপা পাসপাসিপাসিন 


বা আকাঙ্ষা কিছুই না থাকিত, তবে রি থাকিত ?_-কিছুই 
না। 


দুকুরে সমস্থ পদার্থ 'প্রতিবিশ্বিত হইলেও “মুকুর? ব্যক্তি নয়। 
আমাদের চিন্ুকুরেও যদি শুধু বস্তুর জান থাকিত, তবে কি 
আমাদের “বাক্তিত্ব' থাকিত? ৰ 


অশ্মদ্দেশে বৌদ্ধ দার্শনিকগণ ও পাম্চাত্য অমজলবাদিগণ 
(135551001915), যে কামনা পরিশূন্ত হইয়া নির্ববাণ লাভের জন্য 
আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন, সেহ উপদেশের শেষ কথা-_ 
ব্যক্তিত্বের বিলোপ ; কারণ, কাম, কামনা, আকাজ্জ', ইচ্ছাই 
মানবের 'বাক্তিত্ব' বা অস্তিত্ব । 


এই সংসারকে ছুঃখবহুল মনে করিলে এবং সেই ভঃৰ 
স্র্বতোভাবে পরিহার করা আবশ্রক হইলে, নিশ্চয়ই সংসারের 
মুলে যে জিজীবিষা, তাহার উচ্ছেদ বা আত্মহত্যাই বাঞ্ছনীয় 
এই সিদ্ধান্ত কেহই গ্রহণ করিতে প্রস্তত হইবেন না। কিন্তু 
ইহার মূলে যে সত্যটি নিহিত আছে, অর্থাৎ ইচ্ছাই যে সংসারের 
মুলীভূতা, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। তজ্জন্তঠই ইচ্ছাকে 
নিষ্নমিতা ও তছুপায়ে জাগতিক ব্যাপার সমূহের কথঞ্চিৎ 
কর্তৃত্ব লাভের জন্য ভারতীয় যোগ শাস্ত্রের উৎপত্তি। অষ্টেবর্য্য 
'লাভেরও এ উপায়। 

“তনিমা, লঘিমা, প্রাপ্তিঃ প্রকাম্যং মহিমা তথা | 

ঈশিত্বঞ্চ বশিতঞ্চ তথ! কামাবসাযি তা ॥”৮ 


ইচ্ছা-শক্তি ১৯৯ 


আমি বস্ততঃই কামন্বজূপ। জগন্লিত্মাণ কামনাই আমার 
হলাদিনী শক্তি । উহা লীলাময়ী, স্থতরাং 


“য! দেবী সর্ববভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা | 
নমন্তশ্ৈ নমস্তশ্তৈ নমন্তন্তৈ নমোনমঠ ॥ 


বলিয়া এই ইচ্ছা বা শক্তির মহিমাকে নমস্কার করিতেছি। 





